০ক্স্মচ্ত্জ 


“উদ্দেশ্ট এবং সফলতা উভয় বিবেচনা করিলে, রাজা, হাজ- 
নীতিবেত্তা, বাৰস্থাপক, সমাজতন্্বেস্তা, ধর্মোপদেষ্টা, নীতি- 
বেতা, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, সর্ববাপেক্ষাই কবির শ্রেষ্ঠত্ব! 
কবিত্বপক্ষে দেরূপ ঘানসিক ক্ষমতা আবশ্তক তাহা বিবে5না 
করিলেও কবির সেইরণ প্রাধান্য । কবির] জগতের শ্রেঠ 
শিক্ষাদাতা এবং উপকারকর্তা এবং সর্ববাঞেক্ষা অধিক মানসিক 
শক্তিসম্পন।"__বছগিমচন্দ। 
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শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ 
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বিরচিত। 


প্রথম শনণ্ড। 
(১৮৩৮ খুষ্টাব্ব_১৮৭৫ খুান্দ) 


কলিকাতা । 
১৩২৬ বঙ্গান্দ। 
সর্বন্বত্ সংরক্ষিত। মূলা ছুই টাকা মাত্র। 


প্রকাশক 
শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায় 
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এও সন্প 
২০১ কর্ণওয়ালিস স্্রাট, কলিকাতা । 





মানসী প্রেস 
১৪এ রামতনু বন্থুর লেন, কলিকাতা 
শ্রীীতলচন্ত্র ভট্টাচার্য্য কর্তৃক মুদ্রিত। 
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পরম পুজনীয় 
পিতৃদেবের 


শ্রীচরণকমলে-_ 


বিজ্ঞাপন 

কিঞ্দিধিক একবৎসর পূর্বে, অন্মদীয় পরম শ্রন্ধা- 
ভাজন বন্ধু শ্রীযুক্ত পপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশগ্ন 
তৎসম্পা্দিত "মানসী ও মন্খবাণী” নানক মাসিক পত্রের 
পাঠকগণের চিন্তবিনোদনের জন্য আমাদিগকে কবিবর 
হেমচন্ত্র বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের জীবন ও কাবোর 
সংক্ষিপ্ত পরিচয় লিপিবদ্ধ করিতে অন্করোধ করেন। 
বিষয়ের গুরুত্ব এবং আমাদিগের অক্ষমতা খদয়্গম 
করিয়া আমরা প্রথমে এই ছুরূহ কার্য্ের ভার গ্রহণ 
করিতে অসম্মত হই। হেমচন্দ্রের প্রতি চিরদিন 
আমাদের গভীর শ্রদ্ধা! থাকিলেও তাহাকে দেখিবার 
সুযোগ কথঙগও পাই নাই, তাহার রচিত কাবাদি 
আমাদিগের অতিশয় প্রিয় হইলেও সেগুলির সমা- 
লোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া! বৃ্তা প্রকাশের বাঁপনা কখনও 
আমাদের মনোমধ্যে উদিত ভয় নাই। আমাদিগের 
ইচ্ছ! ছিল যে ধাহার! হেমচন্দ্রকে ঘনিষ্উভাবে জৃনিতেন 
তীহারাই তীার জীবন কথা সঙ্গলন করিবেন, যাহারা 
তাহার কাব্যাদি সমালোচনা করিবার যথা অধিকারী, 
হারাই তাহার কাব্যাদির পরিচয় লিপিবদ্ধ করিবেন । 

শুনিয়াছিলাম হেমচন্দ্রের একজন বন্ধু ?)-_অক্ষয়চন্ত্র 
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সরকার-_“কবি হেমচন্দ্রঁ নামক একখানি গ্রন্থ লিখিয়া- 
ছেন এবং বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ উহ! প্রকাশিত করিয়া- 
ছেন। গ্রন্থখানি তখনও আমর পাঠ করি নাই। 
আমরা বন্ধুবরকে বলি যখন অক্ষয়চন্ত্র সরকারের স্তায় 
লব্দপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক হ্্মচন্দ্রের বিষয় লিখিয়াছেন, 
তখন ততসন্বন্ধে বোধ হয় আর কিছু লিখিবার নাই। 
বন্ধবর আমাদিগের হস্তে অক্ষয়বাধুর বইখানি গু'জিয়া 
দিয়া বলিলেন, “পড়িয়া দেখিবেন |” 

অত্যন্ত আগ্রহের সহিত অক্গয়বাবুর গ্রন্থথানি 
পড়িতে আরম্ভ করি এবং পাঠ শেষে অত্যন্ত নিরাশ ও 
বাথিত হই। কারণ হেমচন্ত্রের চরিত্র ও কাব্যাদি 
মন্বন্ধে আমাদিগের যে ধারণা ছিল এবং সাধারণে যে 
মত প্রচলিত আছে, অক্ষয়বাঁবু এই গ্রন্থে ভাহার বিরুদ্ধ 
অভিমত সমূহ লিপিবদ্ধ করিয়া অনগ্ততন্ত্রতার পরিচয় 
দিতে চেষ্ট! করিয়াছেন। 

স্তর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ হেমচন্দ্রের কয়েক 
জন অকুত্রিম বন্ধু এবং নিরপেক্ষ সমালোচকের সহিত 
অক্ষয়বাবুর অভিমত গুলির আলোচনা করিয়া! দেখিলাম 
যে হেমচন্ত্রের চরিত্র ও কাব্যাদি সম্বন্ধে আমাদিগের 
যে ধারণ! ছিল তাহ! অপ্ররুত নহে। তখন আমাদিগের 
মনে হইল, হেমচন্তর সম্বন্ধে তাহার সমসাময়িক অন্যান 


টা, 

সমালোচক ও বন্ধুগণর অভিমত সমূহ সঙ্কলন করিবার 
আবশ্তকতা আছে এবং তাহা এক্ষণে স্কলন না করিলে 
উত্তরকালে অক্ষয়চন্্রের গ্রস্থপাঠে অনেকেই হেমচন্্ 
সম্বন্ধে ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন। এইরূপ 
বিবেচন! করিয়াই আমরা, আমাদিগের ক্ষুদ্র শক্তিতে 
যতদুর সম্ভব, হেমচন্দ্রের জীবন ও কাব্যা্দির বিবরণ 
সঙ্কলনে প্রবৃত্ত হই। ছাগ্যবশতঃ গ্রবন্ধরচনারস্টের 
অনতিকালপরেই অসুস্থ হইয়া পড়ায় আমরা ইচ্ছামত 
অন্ুমন্ধান করিয়া আশানুরূপ তগ্যদংগ্রহ করিতে 
পারিলাম না, এ ক্ষোভ আমারদিগের রহিল। 

ধাহারা আমাদিগকে এই গ্রন্থ প্রণয়নে সাহায্য ৪ 
উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন, তাহাদিগকে আমরা 
আন্তরিক ধন্তবাদ দিতেছি। স্তর গুরুদাস বন্দেগাপাধ্যায়, 
স্তর চন্দ্রমাধব ঘোষ, শ্রীমুক্ত স্তর প্রমদাচরণ বন্দ্যো- 
পাধ্যায়, শ্রীযুক্ত স্তর জন উফ, শ্রীুক্ত স্তর দেবগ্রসাদ 
সর্বাধিকারী, রাজ! প্যারীমোহন মুখোপাধ্যার, আচার্য 
কৃষ্চকমল ভট্টরাচার্ধা, শ্তরীধুক্ত শ্তামাচরণ গঙ্ছোপাধ্যায়, 
শ্রীযুক্ত নীলমণি কুমার, শ্রীমুক্কা৷ কামিনী রায়, শরীমৃক্র! 
লাবণাপ্রভা সরকার, শ্রীপুক্তা শরৎকুমা্লী চৌধুরানী, 
শ্রীযুক্ত রাগ মুকুন্দদেব মুখোপাধায় বাহার, শ্রীমুক্ত 
প্রমথনাগ রাম» চৌধুরী, রায় সাহেব দীনেশচন্্র সেন, 
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্রীযুক্ত শ্রীশচন্ত্র চৌধুরী, শ্রীযুক্ত নবরুষ্খ ঘোষ, 
শ্রীযুক্ত রসময় লাহা, শ্রীযুক্ত মনোরঞ্রন বন্দ্যোপাধ্যায়, 
যুক্ত অভুলচন্্র দত্ত, শ্রীযুক্ত উপেন্্রনাথ ভাছুড়ী, 
শ্রীযুক্ত পীযৃষকান্তি ঘোষ প্রভৃতির নিকট আমর! 
কুতক্রতাপাশে আবদ্ধ আছি। 

হেচন্ত্রের মধাম জামাতা মেদিনীপুর নিবাসী 
শরদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধায় মহাশয়ের 
নিকট আমাদের খণ সর্ধাপেক্গ? অধিক। তিনি হেমচন্ত্র 
সম্বন্ধে যে স্বৃতিকথা লিখিয়৷ পাঠাইয়াছেন, তাহা! হইতে 
আমরা সর্বাপেক্ষা অপিক সাহাধ্য পাইয়াছি। হেমচন্দ্রের 
কনিষ্ঠ জামাতা শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় ও 
দৌহিত্র সনৎকুমার মুখোপাধ্যায়, এবং ভ্রাতুপ্ু্র অনিল- 
চন্দ্র বন্দযোপাধায়ও আমাদিগকে উপকম্পণ ও চিত্র 
গ্রহ বিষয়ে সাহায্য করিয়াছেন। 

হেমচন্দ্রের বাসস্থান খিদিরপুরে কতিপয় উন্নতমনা 
ও উৎসাহশীল যুবক কবিবরের স্থৃতি রক্ষার্থ “হেমচন্ত্ 
পাঠাগার নামক একটি পুস্তকাগার 'প্রতিষিত করিয়া- 
ছেন। ইহারা কিছুকাল পূর্বে হেমচন্দ্রের একটি 
জীবন চরিত প্রকাশিত করিবার জন্ত বিস্তর উপকরণ 
সংগ্রহ করেন। সেই গকল উপকরণ এবং কবিবরের 
অপ্রকাশিত কবিত! এবং পত্রাদি কোন সাহিত্যিককে 
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প্রধান করা হয়।। তিনি জীবন চরিত সঙ্কলন করা দূরে 
থাকুক উপকরণগুলি পর্যন্ত নষ্ট করিয়া ফেলেন। কিন্ু 
এই ষুবকগণের উৎসাহ অদম্য। তীহারা পুনরায় উপ- 
করণাদি সংগ্রহ করিতে আরস্ত করেন এবং কিয়ৎ পরি- 
মাথে মফল ভন; 'এবং ৮প্রবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নামক 
এক যুবক সেগুলি লয়! হেমচন্দের ভীবনচরিতের 
একটি খসড়া প্রস্তুত করেন। 

্রন্থারস্তের পূর্বে আমরা যখন হেমচন্দ্রের জীবন 
চরিতের উপকরণাদি মংগ্রহ মানসে গ্রথম খিদিরপুরে 
গমন করি, তখন আশমাদিগের পরিচিত কেহই সেখানে 
ছিলেন না। হেমচন্ত্ের প্রিয়বন্ধু স্বনামধন্য ৬উমাকাঁনী 
মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পুন্র শ্রীযুক্ত ন্ুণীলকুমার 
মুখোপাধার মহাশয়কে আমাদিগের অভিপ্রায় জ্ঞাপন 
করিলে তিনি আমাদিগের সাদর অভার্থন! করেন এবং 
তৎক্ষণাৎ শ্রীযুক্ত বীরেশবর বন্দোপাধায়, শ্রীযুক্ত হরি- 
চরণ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি পাঠাগারের কতিপয় সদস্তকে 
আহ্বান করিয়া আমাদিগের উদ্দেশ্ব তাহাদিগকে জ্ঞাপন 
করেন। আমর! ই'হাদিগের একান্ত অপরিচিত হইলেও 
তীহারা আমাদিগের সহিত নিতান্ত প্ররিচিতের ন্তাঁয় 
ব্যবহার করেন, আমাদিগের উদ্বাুবামনের স্ায় 
হুরাকাজ্ষায় তাহারা উপহাস না করিয়া! উৎসাহবারি 
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সেচন করেন, এবং আমাদিগের অক্ষমতার প্রমাণ 
পাইয়াও তাহার! তাহাদিগের সংগৃহীত উপকরণগুলি 
এবং প্রবোধ বাবুর খসড়াঁটি যোগ্যতর ব্যক্তির 
হস্তে না দিয়া! আমাদিগকে প্রদান করেন। তাহাদের 
উৎসাহ ও সায় বাবহার কখনও বিস্বৃত হইবার 
নহে। 

শদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত গুশীলকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় 
ব্যক্তিগত ভাবেও আমাদিগকে অনেক সাহাধ্া করিয়া- 
ছেন। তিনি তাহার পিতাকে লিখিত কতকগুলি অমূল্য 
পত্র আমাদিগকে ব্যবহার করিবার অনুমতি দিয়াছেন 
এবং তাহার পিতার ডায়েরি হইতে হেমচন্জ্রের জীবনের 
কতকগুলি ঘটনার তারিখ নির্ধারণ করিয়া দিতে প্রাতি- 
শত হইয়াছেন । অনেকগুলি দুপ্পাপ্য চিত্রও তাহার 
সংগ্রহ হইতে পাইয়াছি। 

খিদিরপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত তারাপদ ঘোষ ও তৎপুত্র 
শ্রীযুক্ত বহ্কিমচন্দ্র ঘোষ এবং শ্রীযুক্ত নগেশচন্দ্র মুখো- 
পাধ্যায় মহাশয়গণও আমাদিগকে উপকরণাঁদি সংগ্রহে 
সাহাষ্য করিয়াছেন । 

হেমচন্ত্েরু জীবন ও কাবা সম্বন্ধে আমাদের পূর্ববর্তী 
লেখকগণ যাহা! লিখিয়াছেন, তাহাদিগের সকলের 
নিকটেই আমর! খনী। পুরাতন প্রসঙ্গ-লেখক বন্ধুবর, 


কি 

শ্রীযুক্ত বিপিনবিহবারী গুপ্ত মহাশয়ের নিকট আমাদের 
ধণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগা। 

বন্ধবর শ্রীযুক্ হেমেন্ত্র প্রসাদ ঘোষ ও শ্রীযুক্ত ইন্্রুষণ 
দে মহাশয়গণের গাহস্থ্য পুস্তকাগার হইতে আমরা 
অনেক সাহাষ্য পাইয়াছি। 

মানসী ও মন্মবাণী'র সম্পাদক” মাননীয় মহারাজ 
শীজগদিন্রনাথ রায় ও শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখো- 
পাধ্যায় মহাশয়গণের নিকট আমর! অশেষ খণী। বর্তমান 
প্রস্তাব “মানসী ও মর্ববাণী/'তে ধারাবাহিক ভাবে 
প্রকাশিত হইবার সময় উহার সম্পাদনে ইহারা যথেষ্ট 
যন্ত্র লইয়াছেন। এই গ্রন্থের চিত্রগুলির ব্লকের জন্তও 
আমর ই'হার্দিগের নিকট খণী। 

যথেষ্ট শত্ব সন্দেও এই গ্রন্থের স্থানে স্থানে লিপি 
প্রমাদ ঘটিয়াছে। সেগুলি পাঠকগণ সহজেই 
ংশোধিত করিয়া লইতে পারিবেন, এই বিবেচনায় 
কোন শুদ্ধি পত্র সন্নিবিষ্ট হইল না। কেবল দুইটা ভুল 
এস্থানে সংশোধন করা উচিত। ১৬৫ পৃষ্ঠায় লিখিত 
হইয়াছে যে অধ্যাপক কাউয়েলের ভারত পরিত্যাগ 
কালে শ্রীযুক্ত শ্তামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় মুহাশয় তাহার 
নিকট “ছুঃথ প্রকাশ করিয়া* বলেন যে শিক্ষাবিভাগে 
তিনি ছইশত টাকা মাত্র বেতন পাইতেছেন কিন্তু 


[৮] 


হেমচন্দ্র মাসিক ছুই সহস্র মুদ্রা উপার্জন করিতেছেন ।” 
“ুঃখ প্রকাশ করিয়া” কথাগুলি অনবধানতাবশতঃ 
লিখিত হইয়াছে। যাহারা গ্তামাচরণ বাবুকে জানেন 
তাহারা সকলেই অবগত আছেন যে অর্থের প্রতি লোঁভ 
তাহার কোন কালেই ছিল না। ২৮৮ পৃষ্ঠায় লিখিত 
হইয়াছে যে, মহামহোপাধ্যায় নীলমণি মুখোপাধ্যায় 
মহাশয়ের পিতৃশ্রাদ্ধাদির জন্ত তিনি অর্থসাহাযা প্রার্থী 
হন, এবং হেমচন্ত্র তাহাকে অর্থ সাহাযা করেন। 
এ সংবাদ প্রকৃত নহে। সংস্কৃত কলেজের কোনও 
ছাত্রের পিতৃবিষ্কোগ ঘটলে, হেমচন্দ্র এই অর্থ সাহায্য 
করিয়াছিলেন। 

কয়েকজন শ্রদ্ধেয় বন্ধুর অনুরোধে গ্রন্থথানি অসম্পূর্ণ 
অবস্থাতেই প্রকাশিত হইল। গ্রন্থথানি সম্পূর্ণ হইলে 
দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইবে। ইতি 


৯০ শ্ামবাজার স্তর, 
] শ্ীমন্মথনাথ ঘোষ । 
কলিকাতা, ১লা বৈশাখ, ১৩২৬ 


সক্রীস্ভ্জ ॥ 


প্রথম পরিচ্ছেদ । 

উপক্রমণিক! রি 8 ০ 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ। 

বাল্যজীবন ( ১৮৩৮-৫২) 8১০৬৪ 
তৃতীয় পরিচ্ছেব। 

হিন্দুকলেজে উচ্চশিক্ষালাভ (১৮৫৩-৫৮) ৬৫-১০৮ 
চতুর্থ পরিচ্ছেদ। 


হাইকোর্টে প্রবেশ। সাহিত্য-নাধনার 
প্রথম ফল-_চিস্তাতরঙ্গিণী+ (১৮৬০-৬১) ১০৯-১৩২ 
পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 
“মেঘনাদবধ-দমালোচনা”, “বীরবাহ্ছ কাব্য”। 


কর্মক্ষেত্রে উন্নতি (১৮৬২-৬৬) ০ ৩৩১৬১ 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদর। 


“নলিনী-বসন্ত”, 'অবোধ-বন্ধু” ও ভারতে 
্রাহ্ম ঈশ্বরবাদ 1, €(১৮৬৭-৬৯ ) "5, ১৬৭-১৯৩. 


৮/০ 
সপ্তম পরিচ্ছেদ । 


“এডুকেশন গেজেট”-_-“ভারত-বিলাপ” ও 
তারত-সঙ্গীত, (১৮৭০-৭১) ১৮ ১৯১২৩৬ 


অষ্টম পরিচ্ছেদ। 


“কবিতাবলী” ও “বঙ্গদর্শন ৷ অতুলনীয় 
প্রতিষ্ঠা (১৮৭০-৪৪) ০০ ২৩৭-২৯০ 


নবম পরিচ্ছেদ । 
“বুত্র-নংহার+ (প্রথম খণ্ড ) (১৮৭৫) ২৯১-৩৫১ 


চি্র-্ক্ষচী 


পৃষ্ঠা । 
১। হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় ** মুখপত্র। 
২। মাইকেল মধুহদন দত্ত ৬" ২৩ 
৩। রাজনারায়ণ বন নত ২৯ 
৪1 হেমচন্ত্র বন্দ্যোপাধায় ( ১৮৬৯ খৃষ্টান) ১০ 
৫। হেমচন্দ্রের জননী__আনন্দমযী *** ৪৫ 
৬। হেমচন্ত্রের ভ্রাতা__পুরণচন্ত্ তত ৪৭ 
৭। হেমচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা__ঈশানচন্ত্ ৪৯ 
৮। হেমচন্দ্রের ভগিনী নৃত্য কালী ও বসন্তকালী ৫১ 
৯। যোগেন্দ্রচন্ত্র ঘোষ 2 ৫৯ 
১০। প্রসন্নকু'মার সর্ধাধিকারী রা ৬৩ 
১১। হিন্দুকলেজ (১৮৪৭ খুষ্টাবে অস্কিত 
চিত্র হইতে ) *5, ৬৬ 
১২। শ্রীযুক্ত নীলমণি কুমার ৬৯ 
১৩। শ্রীধুক শ্তামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় ***. * ৭১ 
১৪। তারাপ্রসাদ চট্টোপাধায় **" ৭৯ 
১৫। রামচন্ত্র মিত্র *** ১০৬ ৯১ 


১৬। কেশবচন্ত্র সেন *** তত ৯৪ 


১৭। অধ্যাপক ই. বি, কাঁউয়েল 

১৮। হেমচন্দ্রের সহধন্সিণী কামিনী দেবী 

১৯। রমাপগ্রসাদ রায় নত 

২০। রায় সুর্য্কুমার সর্ববাধিকারী বাহাদুর 

২১। রায় কালিকাদাস দত্ত বাহাদুর 
সি-আই-ই 

২২। অক্ষয়চন্ত্র সরকার 

২৩। শভুনাথ পণ্ডিত *** 

২৪। দ্বারকানাথ মিত্র 

২৫। কৰিবর বিহারীলাল চক্রবন্তী 

১৬। আচার্য কৃষ্ণকমল ভট্রাচাধ্য. *** 

২৭। অক্ষয়চন্ত্র চৌধুরী 

২৮। শ্রীমতী শরৎকুমারী চৌধুরাণী 

২৯। ভূদেব মুখোপাধ্যায় ৮০ 

৩০। রা়দাহেব দীনেশচন্দ্র সেন 

৩১। শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল 

৩২। বামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 

৩৩। মন্কিমচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় 

৩৪। স্তর গুরুদাস বন্দোপাধ্যায় ( যৌবনে) 

৩৫। হেমচ! বন্দ্যোপাধ্যায় 

৩৬। স্তর রমেশচন্ত্র মিত্র (যৌবনে ) *** 


৯১ 


১১৩ 
১১৫ 


১১৭ 
১৫৯ 
১৬৭ 
১৭১ 
১৮১ 
১৮৫ 
১৮৭ 
১৮৭ 
১৯৫ 


২৩৪ 
২৪০ 
২৫১ 
২৮১ 
২৮৩ 
২৮৫ 


হেমচন্দ্ব। 


০০০০ 


প্রথম পরিচ্ছেদ ! 


তি 
উপক্রমণিক: | 


বঙ্গের প্রাচীন কবিগণ। সংসাররূপ বিমরৃক্ষে 
উৎপয থে ছুইটি অমুত্ষলের বিষয় বুধগণ উল্লেখ 
করিয়াছেন, তন্মধো কাব্যামুতরসান্বাদ একতবন ! যে 
মকল প্রতিভ্াশালী কবির রচনাপাঠে মনে হয় বথার্থ ই 
“কবি৬। অমুত আর কবিরা অমর”-মীহাদের 
কাবানুধা যুগধুগান্তর ধরিয্া মানবের ভমিত 'প্রাণু নাল 
করে, প্রকৃতির প্রিয় লীলাভূমি আমাদের এই স্ুজলা 
স্নফলা মলয়জখীতলা রই প্রসবিনী বঙ্গস্ুমি পসইরূপ বনু 
কবিসন্ভানের জননী ।__ 


হেমচন্দ্র 


*কৰিরঙ্গডুমি এই না! সে দেশ? 
ধবিবাকারূগ লহরী অশেম 
বহিছে ধেখানে- যেখানে দিনেশ 

অতুল উদ্যাতে উদয় হয়? 
খানে সরসীকমলে নলিনী, 
লাম্কী 'ভূলায় থেথা কুমুদিনী, 
খানে শরৎ টাদের টাদিনী, 

গগন ললাট ভাসায়ে বয়? 


এই দেশেই, দ্বাদখ শতান্ধীতে, কেন্দুবিদ্বগ্রাম পৰি 
করিয়া মহাকবি জয়দেব আবিভূতি হইয়াছিলেন। এট 
দেশেরই__ 


“ললিত-লবঙ্গলতা-পরিশীলন-কোমল-মলয়-সমীরে 
মপুকর-নিকর-করম্িত-কোকিল-কুজিত-কুঞ্জ-কুটারে" 
গীতগোবিন্দের মহাঁকবির “মধুরকোমলকান্ত পদাবলী” 
গীত হইয়া বঙ্গবাসীর জদয় অনির্বচনীয় প্রেমরসে আগ্লত 

করিয়াছিল। 

এই দেশেই, চতুর্দশ শতাব্দীতে, বিগ্তাপতির ক 
হইতে “কোকিল-বাণী* নিঃস্থত হইয়া বাঙ্গালার কাঁবা- 
কুপ্ধে চিরবমুস্তের সৃষ্টি করিয়াছিল। বিগ্তাপতি তাহার 
অ্কিত চিত্রে প্রেমের যে রূপ দেখাইয়াছিলেন, তিনি 


চ 


হেমচন্দ্র 


স্টাহার অমৃতকঠে যে মধুর বোল গুনাইয়াছিলেন, গৌড়- 
বাদী আজিও অনুপ আকাঙ্ষা লইয়! সেই রগ দর্শন 
করিতেছে-_সেই মধুর বোল শ্রবণ করিতেছে_ 
“জনন অবধি হান, রূপ নেহারমু, নয়ন না তিরপিত চেল! 
সোই মধুর খোল, শ্রবণহি শুনলুং ্রতিপথে পরশ না গ্রেল 

এই দেশেই, বিগ্ভাপতির সমকার্লে, নান রের উপী- 
দাম তাহার মধুর পদাবলীতে বাঙ্গালীকে যে গান 
শ্তনাইয়াছিলেন তাহা কানের ভিতর দিয়া নর 
পশিল*-__“আকুল করিল” তার প্রাণ। দে আকুলতা 
আজিও বাঙ্গালার কাবাসাহিত্যে প্রতিধবনিত হইতেছে । 

এই দেশেই, পঞ্চদশ শতাব্দীতে, ফুলিয়ার কুত্তিবাস 
“কীর্তির বসতি"--প্যীর কে সদা কেলি করেন 
ভারতী”_-”কৰি পিতা! বাল্সীকিকে তপে তুষ্ট করি” 
স্মধুর তানে রামায়ণ গান করিয়া অঙ্গয়কীততিস্তন্ স্থাপন 
করিয়াছিলেন । 

তাহার পর, এই দেশেই,কবি কাণীরাম বাঙ্গালীকে 
“মহাভারতের কথ! অমুত সমান” শুনাইয়া চিরম্মরণীয় 
হষ্য়াছিলেন। সে অমৃত আজিও বঙ্গের গৃহে গে 
সয্রে বিতরিত হইতেছছে | সে অমৃত পান করিয়া হিন্দ 
মুহ্যুর ভয় ভূলিয়াছে! * 


হেমচন্দ্র 


তাহার পর, ষোড়শ শতাব্দীতে, যখন মহাপ্রভু 
চৈতন্তদেবের প্রেমে *শাস্তিপুর ডুবু ডূবু, নদে তেসে যায়” 
খন সমগ্র দেশে এক নূতন জীবনস্রোত প্রবাহিত 
হইয়াছিল, তখন জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, বলরামদাস 
প্রতি অসংখা , বৈষ্ণবকবির আবির্ভাব হইয়াছিল। 
তাহার পর আর একজন যথার্থ কবির আবির্ভাব 
হউয়াছিল-- 
“কবিতা-পদ্থজ-ররবি শ্রীকবিকল্গণ ! 
ধন্য তুমি বঙ্গভুমে, যশঃ স্ধাদানে 
অমর করিল! তোমা অমর-কারিণ 
বাদ্দেবী। ভোগিলা হুঃখ জীবনে, ব্রঙ্গণ ! 
এবে কে না পুজে তোমা, জি তব গানে?” 
মুকুন্দরাম ম্বভাব-কবৰি। তাহার কাবা, প্রতিভার 
প্রেরণায় রচিত-_কোথাও কষ্টকল্পনা বা কৃত্রিমত। 
নাই। তীহার কাব্য-রচনার ইতিহাস সম্বন্ধে তিনি স্বয়ং 


লিখিয়াছেন__ 
“গুন ভাই মভাজন, কলিদ্বের বিবরণ 
ঁ এই গীত হৈল যেই মতে-- 
উরিয়। মায়ের বেশ, কবির শিয়র দেশ 


 চ্ডিক। বসিল1 আচম্বিতে : 


সং খা ঞ্ ক 


০ 


হেমচন্ছ 


চণ্তী দেগ! দিলেন স্বপনে । 


দরিয়া গরম দয়া, দিয়া চরণের ছায়া 
আজ্ঞ। দিল করিতে সঙ্গীত, 
করে লয়ে পত্র মসী আপনি কলমে বুলি, 


নানাছন্দে লিখিল! কবিত্ব 1" 
রঙ 
মা'র প্রতাদেশে লিখিত মুকুন্দরামের এই অবস্র- 
সম্ভত অথচ অক্ত্রিম চণ্তীর গান, গৌড়বাসী, মা+র 
নির্মালোর সায় পবিত্র মনে করিয়া মাথায় তুলিয়! 
লইয়াছিল। 


তাহার পর ঘনরাম, ক্ষেমানন্দ, কেতকাদাঁস, রামে- 
শ্বর প্রভৃতি বন্ধ কবির প্রতিভালোকে বঙ্গদেশ উজ্জল 
হইয়াছিল । 


পরে অষ্টাদশ শতান্দীতে মা"র প্রিয়পুত্র কবিরঞ্ন 
রামপ্রসাদ যে কালীকীর্ভন গান করিয়াছিলেন তাহার 
মধুর স্বরলহরী বাঙ্গালার হাটে, মাঠে, ঘাটে, বাটে 
সব্ধত্র গ্রতিধ্নিত হইয়া বঙ্গবাসীর হৃদদ-বীণা অনন্থভূত- 
পূর্বভাবে ঝঞঙ্কত করিয়াছিল। রামপ্রসাদের গানের 
তুলনা বঙ্গসাহিত্যে আর নাই-_-জগতের *আর কোন 
লাহিতো আছে কি না সন্দেহ। 


হেমচন্দর 


রামপ্রসাদের মমকালেই রায়গুণাকর ভারতচন্দের 
আবির্ভাব হুইয়াছিল। 
শভারতের রচিহের অমুতের ভার। 
ভাষা গীত স্থললিত আতুলিত সার ।” 
ভারতচন্ত্রের কাবা স্থানে স্থানে অশ্লীলতাদো তুষ্ট, 
কিন্তু অতুলনীয় পদলালিতা ও অপূর্ব শবসম্পদের ভগ্ভ 
তাভ'র কাবা চির-আদরণীয় | তাহার অবদান, চিরদিন 
“যতনে রাখিবে বঙ্গ মনের াণ্ডারে। 
রাখে যথা শুধাযৃতে চন্দ্রের মগুলে ॥” 
ভারতচন্ত্রের পর, উনবিংশ শতাব্দীর প্রাক্কালে নিধু_ 
বাবু, হরুঠাকুর, রামবন্থু, দাশুরায়, মধুকান প্রভৃতি বহু 
কবির উদ্ভব হইয়াছিল সতা, কিন্তু তাহারা কেভই 
তাহাদের পুর্ববন্তী কবিগণের সহিত তুলনায় উচ্চ 
আসন পাইবার যোগা নহেন। ভারতচন্্র ও রাম- 
প্রসাদের পর যথার্থ কৰি বহুদিন বঙ্গদেশে আবির্ভূত 
হন নাই। এই সময়ের কথা স্মরণ করিয়! কবি হেমচন্ 
পরে লিখিয়াছিলেন-_ 


“সার কি আছে সে স্রভিগ্রাণ, 
আর কি আছে সে কোকিল গান? 


হেমচন্দর 


আর কি এখন সুগন্ধনয়, 
গউড় নিকুপ্রে মলয় বয়? 
মুকুন্দ, ভারত, প্রসাদে শেষ, 
শুকায়ে গিয়াছে সুধার লেশ।” 
উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে একজন কৰি কিছু 
সপ্মান ও আদর লাভ করিয়াছিলেন | এক সময়ে 
বাঙ্গালীর উপর কৰিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপর গ্রভাব নিতান্ত 
সামান্ত ছিল না । 
“হান্যরস কবিতায় তোমার দোসর 
নাহি দেখি আর কারে।” 
ঈশ্বর গুপ্ত ব্যঙ্গ রসিকতায় অদ্ধিতীয়,__বঙ্গিমচন্দ্রের 
ভাষায় “তিনি আপন অধিকারের ভিতর রাঁজ1।” কিন্ত 
ভাভার শিষ্য বঙ্কিমচন্ত্রই বলিয়াছেন £-_ 
দন্তষা-হ্ছদয়ের কোমল, গম্ভীর, উন্নত, অস্ফুট হাবগল ধরিয়া 
তাহাকে গঠন দিয়! অব্যক্তকে তিনি ব্যক্ত করিতে জানিতেন 
ন:। দৌনর্া-নষ্টিতে তিনি তাদৃশ পটু ছিলেন না। তাহার 
সষ্টিই বড় নাই। মধুসথদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্তী, রবীন্দ্রনাথ 
উ“ারা সকলেই এ কবিত্বে তাহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । প্রার্চীনেরাও 
হর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ভারতচন্ত্রের ন্যায় হীরামালিনী গড়িবার 
স্ঠাহার ক্ষমতা ছিল না। কাশীরামের মত ছ্ভদ্রাহরণ কি 
আননৎসচিন্তা, কৃত্তিবাসের মত তরণীসেন বধ, মুকুন্দারামের মত্ত 


৭ 


হেমচজ্ছ 


ফুল্লরা গড়িতে গারিতেন না। বৈষ্ণব কবিদের মত বীণরে 
ঝঙ্কার দিতে জানিতেন না। তাহার কাবো সুন্দর, করুণ, পরম 
এ সব সামগ্রী বড় বেশী নাই।” 


ঈশ্বরচন্ত্রের কবিতায় ভারতচন্দ্রের মাধুর্য ও পদ- 
লালিত্য ছিল নাঞকিন্ত ভারতচন্দ্রের কাব্যের দোষ গুলি 
বিগ্কমান ছিল-_গুপ্ত কবির কাব্যও অশ্লীলতা-দোষ- 
দুষ্ট। ভারতচন্দ্রের বিগ্যানুন্দর বিদ্যালয়ের বালক দিগের 
জন্ত রচিত হয় নাই, কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যালয়ের বালক 
দিগের জন্ত রচিত পুস্তকে ও অশ্লীল উপাখ্যানাদি সন্গি- 
বিষ্ট করিতে কুগ্ঠীবোধ করেন নাই । 


বীররস প্রভৃতির বর্ণনায়ও গুপ্তুকৰি সাফলালাভ 
করেন নাই। 


“বিখনাশী বজাগিরে অবহেলা করি, 
জিনিল যে বাছবলে দেবকুলরাজে" 


সেই বীরশ্রেষ্ঠ সুন্দউপনুন্দের যুদ্ধ ও গৃহ-বিচ্ছেদের 
বৃত্তান্ত "তিলো ভ্তমা-সম্তব কাবোশ্র রচয়িতার অব্যবহিত 
পুর্ববন্তী কুবি ঈশ্বরচন্দ্র যেভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, 
তাহা পাঠ করিলেই 'আমাদের বক্তব্য পরিস্ষুট হইবে__ 


৮ 


হেমচন্্র 


স্ন্দ উপস্থন্দ | 


সুন্দ উপন্ুন্দের প্রতি__ 


উপসুন্দ। 


আর কেন মত্ত হোলে রূপবতী হেরে। 
মর মর হতভাগা! কেরে তুই কো ॥ 
সমরেতে এখনিই বাঁধি শেবে হেরে। 
দেব দেব দেব তোরে একেবারে সেরে ॥ 
মূরণ নিকট তোর রহিয়াছে মে রে। 
পড়িবে কালের হাতে পালাতে না পেরে। 
পায়ে ধোরে এই নারী আমারেই দেরে। 
বিবয় বিভব ঘত তুই গিয়ে নেরে ॥ 

ফের ঘদি কথা কোস আখি ঠেরে ঠেরে। 
পাঠাইব বমালয় এক চড় মেরে ॥ 

কোন মুখে কুলাঙ্গার নিতে ঢাস্‌ এরে। 
মর মর হতভাগা কেরে তুই কেরে ॥ 


মুকুরেতে মুখ দেখ কাঁলামুখে৷ কালা । 
বচনে করিস্‌ কেন মিছে ঝাল! পাল | 
আমারে দিলেন শিব নারী কমালা। 
তুই তারি গতি হবি এতো ঘোর জ্বালা! ॥ 
ভাল চাস প্রাণ নিয়ে পাল! পাল! পটল।। 
নহে তোর দেহ চিরে করি ফাল! ফালা। 


হেমচল্ 


তুই নিবি প্রিয়তমা, এ রূপসী বালী। 
নে তৰে কেমনে নিবি হায় দেখি শালা ॥%%% 


ভারতচন্ত্রের কাব্যের পর এইরূপ কাঁবা পাঠ করিতে 
কাহার ভাল লাগিবে? গুপ্তকবির রচনা সমসাময়িক 
সমাজে যতই অংদর গ্রাপ্গু হউক ন! কেন, উহার আদর 
যেদিন দিন হাস পাইবে তাহাতে সন্দেহ ছিল না। 
কিন্তু এক সময়ে যে ঈশ্বর গুপ্ত বাঙ্গালার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কৰি 
বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন, তাহার মৃত্ার সঙ্গে সঙ্গে কেন 
সে খাতি লুপ্ত হইল, রঙ্গলাল, মধুস্থদন ও হেমচন্দ্রের 
ষশ:প্রভা কিরূপে খাঁটি বাঙ্গালার ও খাঁটী বাঙ্গালীর 
শেষ কৰি ঈশ্বর গুপ্রের প্রতিভা-জোতিঃ মলিন করিয়া 
দিল তাহা বুঝিতে হইলে, ইংরাজী শিক্ষা ও সত্যতার 
প্রবর্তীনে এই সময়ে দেশে যে মহান যুগপরিবর্ধন সংঘটিত 
হইয়াছিল তাহার বিষয় স্মরণ কর! গ্রয়োজন। 


বাঙ্গালায় নববুগের প্রবর্তন | ইংরাজ 
অধিকারের সহিত বাঙ্গালায় কেবলমাত্র রাজনীতিক 
অবস্থার পরিবর্তন সংঘটিত হয় নাই। ইংরাজের 
ংম্পর্শে তামিয়া বাঙ্গালীর ধর্মে, সমাজে, সাহিত্যে 
সর্বত্রই আদর্শের পরিবর্তন ঘটয়াছিল। ইংরাজ এদেশে 
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নৃতন ভাব ও চিন্তার ধারা প্রবস্তিত করিয়াছিলেন । অন্ত 
দেশ হইলে হয় ত ধম, সমাজ ও সাহিত্যে ইংরাজের 
আদর্শ অবিকল অন্ুরৃত হইত। কিন্তু যে দেশ এক- 
কালে ধর্মজগতে সর্বোচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত ছিল, যে 
দেশের স্ৃতিকারগণের সুক্ষদর্শিতার ফলে শত সহত্র 
বিগ্রব ও অরাজকতার মধ্যেও হিন্দু ঈমাজ আপনার 
বৈশিষ্টা রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল, যে দেশ বান্মীকি 
বেদব্যাস হইতে কালিদাস ভবভূতি গ্রভ়ৃতি কত জগদ্ধি- 
খাত কবির কাব্যন্্ধা পানে বিভোর ছিল, সে দেশ 
ংরাজের আদর্শ সর্বতোভাবে গ্রহণ করিতে পারে না, 
গ্রহণ করিল না। 
“জগতের অলম্কার আছিল থে জাতি 
জ্বালিল উন্নতি-দীপ অরুণের ভ।তি" 

সে জাতির মধ্যে কেবলমাত্র পূর্রবগৌরখের মহিমো- 
জ্জল স্ৃতি উদ্দীপ্ত ভইয়! উঠিল,সে জাতি বিদেশীয় আদর্শ 
গ্রহণ করিল না। প্রতীচীর উন্ুক্ত জ্ঞানভাগ্ার 
হইতে সে জাতি জ্ঞান সঞ্চয় করিয়৷ আত্মবিচারে প্রবৃত্ত 
হইল, আত্মো্সতির জন্ত চেষ্টিত হইল। সেই জন্য 
রামমোহন রায় বা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর গ্রীষ্ধন্ম গ্রহণ 
ন1 করিয়! বিজ্ঞানসন্মত প্রণালীতে প্রাচীন 'হিনূশাস্তে 
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প্রকৃত মন্দ অবধারণের জন্ত চেষ্টিত হইলেন। সেই জন্য 
দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর হিন্দু বালবিধবা ও বন্থদারপরায়ণ- 
কুলীন-পত্থীর ছুঃখে বিগলিত-হদয় হইয়া ইংরাভী 
আদর্শে সমাজ পুনর্গঠিত করিবার চেষ্টা না করিয়া, বিপুল 
পরিশ্রম ও অপূর্ব অধ্যবসায়ের সহিত প্রগাঢ় পাপ্ডিতা 
লইয়া স্থৃতিকারঈণের সূত্রের প্ররুত মর্শ নির্ণয়ে প্রবৃন্ 
হইলেন। সাহিত্যে বিদ্তাসাগর, অক্ষয়কুমার প্রভৃতি 
পণ্তিতগণ, প্রাচী ও প্রতীচীর জ্ঞানার্ণৰ মন্থন করিয়া- 
বাঙ্গালা সাহিত্যের জন্য অমূল্য রত্ব সংগ্রহে প্রবৃত্ত 
হইলেন। 

উনবিংশ শতাব্দীর মধাভাগ আমাদের দেশের 
একটি মহান যুগপরিবর্তনের কাল। দেশের ইতিহাসের 
জ্ঞানে অপ্রতিদন্দী, মনীষী রমেশচন্ত্র দত্ত একস্থানে 
লিখিয়াছেন যে, যদি এই বহুঘটনাময় সন্ধিকালের কোন 
একটি বিশেষ যুগকে বাঙ্গালীর মানসিক উদ্দীপ্তির যুগ 
বলিয়া নির্দেশ করিতে হয়, তাহা! হইলে ১৮৫৪ খুষ্টান্দ 
হইতে ১৮১৪ খুষ্টান্দ পর্যন্ত বিশেষ ভাবে নির্দিষ্ট হওয়া 
উচিত'। বাস্তরিক এই কয়েক বৎসরের ইতিভাস স্মরণ 
করিলে দত্ত মহাশয়ের উক্তির তাৎপর্য হাদ়ঙম হইবে। 
রাজনীতিক ক্ষেত্রে, এই সময়েই হরিশচন্ত্র মুখোপাধ্যায় 
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ও গিরিশচন্ত্র ঘোষের “হিন্দুপেটি ঘট” ও “বেঙ্গলী+ পত্র 
নিভীক ভাবে দেশবাসীর জন্ত রাজনীতিক অধিকার- 
লাভের চেষ্টা পাইয়াছিল, এই ঘময়েই নবপ্রতিঠিত 
বিটিশ ইত্ডিয়ান সভ! রামগোপাল ঘোষ প্রস্থৃতি বঙ্গ- 
বিখ্যাত মনীষিগণের নেতৃত্বে দেশের রাজনীতিক উন্নতি 
বিধানের জঙ্ট চেষ্টা পাইতেছিল, এই সময়েই মহারাজ্জী 
ভিক্টোরিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়! কোম্পানীর নিকট হইতে স্বহস্তে 
শাসন ভার গ্রহণ করিয়া জাতি-বর্ণ-ধর্ম-নির্বিবিশেষে 
প্রজাপালনের '্রতিজ্ঞা ঘোষণ! করিয়াছিলেন। সমাজ 
সংস্কারের জন্ত এই সময়েই বিস্তাসাগর হিন্দুবিধবার 
পত্যন্তর গ্রহণের এবং কিশোরীচাদ মিত্র কুলীনদিগের 
বহুবিবাহ প্রথা নিবারণের জন্ত আন্দোলন করিয়া- 
ছিলেন। এই সময়েই মতিলাল শীল ও রাজেন্দ্র দত 
জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্ত চেষ্টিত হইয়াছিলেন, এই 
সময়েই কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল 
এবং এই সময়েই স্ত্রীশিক্ষার অধিকতর বিস্তারের চেষ্টা 
হইয়াছিল। এই সময়েই কৃষ্ষমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও 
রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রত্বতত্ববিষয়ক গবেষণা করিয়! দেশের 
্র্কৃত ইতিহাস উদ্ধারের জন্য সচেষ্ট হুয়াছিলেন। 
বাঙ্গালা সাহিত্যক্ষেত্রেও এই সময়ে নৃতন জীবনম্রোত 
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প্রবাহিত হইয়াছিল। এই সময়ের মধ্যেই রাজা 
রাধাকান্ত দেবের "শব্ধকল্পদ্রম' সমাপ্ত হয় এবং মহাত্মা 
কালীপ্রমন্ন সিংহের মহাভারতের অন্ধুবাদকার্য্য আরব 
হয়। এই শতাব্দীতে এই দ্রইখানি গ্রন্থের তায় গ্রন্থ 
আর প্রকাশিত হয় নাই। এই সময়েই কৃষ্ণমোহনের 
রোপিত “বিদ্যাফিন্নদ্রম ফলভারে নত হইয়া! পাড়য়াছিল 
এবং রাজেন্্লাল মিত্র প্রন্ৃতির চেষ্টায় অন্ুুবাদক সভা 
প্রতীচীর অমূল্য সাহিত্যভাগার হইতে রত্বরাজি আহরণ 
করিয়া দেশে ছড়াইয়! দিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর, অক্ষয়- 
কুমার প্রভৃতির সংস্কৃত-বছল ভাষার প্রতিবাদ করিয়া 
যেন এই সময়ে টেকাদের (প্যারীঠাদ মিত্রের) 
'মাসিকপত্র ও “আলালের ঘরের ছুলাল+ প্রভৃতি গ্রন্ 
প্রকাশিত হইয়াছিল। এই যুগেরই শেষভাগে বঙ্কিমচন্দ্র 
বিদ্যাসাগরের সংস্কৃতান্থুসারিণী ভাষ! ও টেকটাদের 
আলালী ভাষার সংমিশ্রণ করিয়া 'ছুর্সেশনন্দিনীরঃ 
অপূর্ব ভাষার কৃষ্টি করিলেন__সেই ভাষা ক্রমে ক্রমে 
ংস্কৃত হইয়া যে ভাষার সৃষ্টি কারল, সেই সর্বভাব- 
প্রকাশক্ষম ভাষা আজ বাঙ্গাল! ভাষায় আদর্শ বলিয়া 
গৃহীত। এই সময়েই মহারাজ প্রতাপচন্ত্ সিংহ, রাজা 
ঈশ্বরচন্তর পিঁংহ, যতীন্ত্রমোভন ঠাকুর ও কালীপ্রসন্ন সিংহ 
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মহোদয়গণের চেষ্টায় জাতীয় নাটাকলার উন্নতি সাধিত 
হয় “বং পণ্ডিত রামনারায়ণ তকরত্ব, মাইকেল মধুস্দন 
দন্ত, মহাজ্ম। কালীগ্রমনন সিংত ও পরিহাসরসিক দীনবন্ধু 
মিত্রের নাটকাদি রচিত হয়। সাময়িক সাহিত্যেও এই 
সময়ে অনেক উন্নতি সাধিত হয়। রাজেন্দ্রলাল মিত্র ৪ 
কালীপ্রসন্ন দিংহের “বিবিধার্থ সংগ্রহ এই সময়েই 
প্রকাশিত হয়। টেকটাদের “মাসিক পত্রিকা+, কালী- 
প্রসন্নের 'র্বশুভকরী” ও “পরিদর্শক এই সময়েই 
প্রকাশিত হয়। কিন্ত সাময়িক সাহিত্যে যুগান্তর 
আনিয়াছিলেন পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিগ্যাভৃষণ। যখন 
হরিশ ও গিরিশের “হিন্দু পেটি, য়” বাঙ্গালীকে রাজনীতিক 
আন্দোলনের অভিনব পন্থা! গ্রদর্শন করিল তখন তুমি 
ঈশ্বরগুপ্ধ আমিও ঈশ্বরগপ্ত* প্রভৃতি প্রলাপস্থচক বাকা- 
সম্বলিত সংবাদপত্র পাঠে লৌকের আগ্রহ ত্রাস পাইল 
এবং হিন্দু পেটিয়টের আদর্শে অন্ধ প্রাণিত নবপ্রবস্তিত . 
“নোমপ্রকাশ* উপযুক্ত সমাদর প্রাপ্ত হইল। দ্বারকানাথ 
বিগ্তাতৃষণের নির্ভাক ও ওকন্বিনী ভাষায় লিখিত 
নুচিন্তিত প্রবন্ধাবলী আজিও সাময়িকপত্রসম্পাদঝঁগণের 
আদর্শরূপে গৃহীত হইতে পারে । 

এই সময়ে বাঙ্গালার কাব্য-সাহিতৌর গতিও 
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পরিবন্তিত হইয়াছিল। তাহার বিনয় পরে বিবৃত 
হইতেছে। 


বাঙ্গাল! কাব্যসাহিত্যে নূতন যুগ । যুগ- 
প্রবর্তক রঙ্গলাল । পূর্বেই কথিত হইয়াছে যে, 
এই সময়ে ঈর্বীরচন্্র গুপরে অসামান্ত প্রতাব ছিল। 
ংবাদপত্র-সম্পাদকগণের সর্বত্রই সমসাময়িক সমাজে 
অসামান্য সন্্রম 'ও প্রতিপত্তি দেখা যায়, সুতরাং সংবাদ 
প্রভাকরে,র সম্পাদক পরিহাসরসিক কৰি ঈশ্বরচন্দ্র যে 
াংকালীন সমাজে অসাধারণ গ্রভাব সঞ্চারিত করিতে 
মমর্থ তহয়াছিলেন তাহাতে আশ্চর্ধা কি? কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র 
ত্রাহার পূর্ববন্তী প্রসিদ্ধ কবিগণের ন্যায় প্রতিভাশালী 
ছিলেন না-কেবল বাঙ্গকবিতারচনাতেই তিনি 
অদ্বিতীয় ছিলেন। ন্ুতরাং এই সময়ে কাব্যামোদিগণের 
মধো ভারতচন্দ্রের প্রভাব পূর্ণমাত্রায় বিরাঞ্জিত ছিল। 
মদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রভৃতি কবিগণ ভারতচন্দ্রেরই 
পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া কাব্যরচনা করিতেন। এই 
সময়ে বিদ্যাঙ্ুন্দরের অনুকরণে অনেকগুলি বাঙ্গালা 
কাবা্রন্থ রচিত হইয়াছিল। কিন্তু সচরাচর অনুকরণে 
যেমন-হইয়! থাকে, কোনটিতেই মূলের ন্যায় রচনা- 
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লালিত্য, ছন্দ-পারিপাট্য ও শবমম্পদ প্রভৃতি গুণ ছিল 
না, কিন্তু গ্রায় সবখুলিতেই অশ্লীলতা দৌষ বিদ্যমান 
ছিল। বলা বাছল্য হীরকত্রমে পঞ্ডিতগণ কাচের 
আদর করিতেন না। ভারতচন্দ্রের আদর পূর্বের ন্যায় 
অন্ুপ্ন রহিল। কিন্ত এই সময় বাঙ্গালার কাব্যপাহিত্য 
অশ্লীল আদিরস-পরিপূর্ণ গ্রন্থের আবর্জনার ভারে দুষিত 
হইয়া উঠিল। তখন ইংরাজী শিক্ষার ও সভ্যতার 
বিস্তারের সহিত দেশবাসীর রুচি পরিবর্তিত হইতেছিল। 
সুতরাং একশ্রেণীর পাঠকগণের মনোরঞ্জক হইলেও 
গুপ্তকবি বা ভারতচন্দ্রের অন্ুকারকগণের কাবা ইংরাজী- 
শিক্ষিত দেশবাসীকে গ্রীতিদান করিতে অসমর্থ হইল। 
ফলে বাঙ্গাল! কাবাসাহিতা শিক্ষিত ব্যক্তিগণের অনাদরের 
ও দ্বণার সামগ্রী হইয়া উঠিল। কাশীগ্রসাদ ঘোষ, মধু- 
সদন দত্ত ও রামবাগানের দত্ত পরিবারস্থ শিক্ষিত বাক্তি- 
গণ ইংরাঙ্গী কাব্যরচনায় মনঃসংযোগ করিলেন । নিকৃষ্ট 
শ্রেণীর আদ্দিরসই তখন বাঙ্গালা কাব্যের গ্রাণন্বরূপ 
হইয়া উঠিল। যেদুই একজন শিক্ষিত লোক মাতৃ- 
ভাষায় কাব্যরচন! করিয়া যশোলাভের জন্ত উৎম্ুক 
হইলেন, তীহারাও এই হীন আদর্শ গ্রহণ করিয়া 
পাঠকের মন্টেঞ্জন করিতে প্রবৃদ্ত হইলেন। দৃষ্টান্ত 
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স্বরূপ ইহ! বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, এই সময়ে কলেজে 
ছাত্রাবস্থায় বঞ্িমচন্ত্র ও দীনবন্ধু যে সকল কবিতা! 'সংবাদ 
প্রভাকরে, প্রকাশিত করিয়াছিলেন, তাহ৷ স্থানে স্থানে 
এরূপ অশ্লীল আদিরস-পরিপূর্ণ যে তাহ! পাঠ করিতে 
লজ্জা হয়। অথচ ইহাও সত্য যে একশ্রেণীর পাঠক এই 
সকল কবিতাধ প্রতি আন্ুরক্তি প্রকাশ করিতেন। 
আমরা বঙ্কিম বা দীনবন্ধুর দোষ প্রদর্শন করিতেছি না, 
আমর! কেবল তাৎকালীন বাঙ্গাল! কাব্যের আদর্শ ও 
তাৎকালীন কবিগণের প্রভাব প্রদর্শনের জন্ত এই 
প্রপঙ্গের উল্লেখ করিতেছি। 

এই সময়ে একজন ইংরাজী শিক্ষিত বাঙ্গালী বিশুদ্ধ 
নীতিপূর্ণ কবিতা রচনা করিয়া ছুই একজন গ্ণগ্রাহী 
বিদ্যোংসাহী ধনীর সহানুভূতি আকৃষ্ট করেন। তিনি 
রঙ্গলাঁল বন্দোপাধ্ায়। রঙ্গপুরের অন্তর্গত কুণ্তীর 
প্রসিদ্ধ তৃম্যধিকারী ৬কালীচন্ত্র রায় চৌধুরী, রঙ্গলাল 
বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট আক্ষেপোক্তি করেন £_ 


আধুনিক বুবজনে, স্বদেশীয় কবিগণে, 
ঘৃণা করে নাহি সহে প্রাণে । 

বাঙ্গালীর মনঃপন্প, কবিতা সুধার মনন, 
রা এইমাত্র রাখ হে প্রমাণে ॥ 
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রঙ্গলাল “পদ্মিনী উপাখ্যানের” ভূমিকায় লিখিয়াছেন 


“কালীচন্্র বাবু এই ইঙ্জিত ভিন্ন নিরবদ্য পদ্য গ্রন্থ প্রণয়ণে 
আমার প্রতি সর্বদাই সোৎসাহ বাকা লিবিয়া পাঠাইতেন। 
পরস্ত কিয়ন্র্যাতীত হইল মদলুগ্রাহকবর স্বদেশহিততৎপর 
স্শির্মালচরিত্র মুত রাজ! সতারণ ঘোষাল বাহাছুর এতদ্দেশীয় 
অধিকাংশ ভাষাঁকাব/নিচয়ের অশ্লীলতা %ও অপবিভ্রতাসত্রে 
তন্তাবংগাঠে এতদ্দেশীয় বালক বৃদ্ধ বনিত। প্রভৃতি পর্ববপ্রকার 
অবস্থার লোকদিগের প্রগাঢ় আন্তরক্তি দর্শনে নিখেদিত হইয়া 
আমার প্রতি বিশুদ্ধ প্রণালীতে কোন কাব্যরচনার্থ ভূয়োভুয়ঃ 
অনুরোধ করেন।” 


এই অনুরোধের ফলে রঙ্গলালের “পদ্ধিনী উপাখ্যান” 
প্রকাশিত হয়। 


রঙ্গলাল কোন শ্রেণীর কবি ছিলেন, তাহার কির'প 
প্রতিতা ছিল, আমর! এন্লে তা! বিচার করিব না। 
বাঙ্গাল! কাবাসাহিত্যের ইতিহাসে একটি কার্ধোর জগ্ঠ 
ত্রাহার নাম চিরদিন উজ্জ্বল অক্ষরে লিখিত থাকিবে। 
যেসকল কাবাপাঠে পাঠকের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি'সকল 
সন্ুক্ষিত হইয়া উঠে, সেই মকল কাবোর আবর্জনার 
আতিশয্যে ধখন বঙ্গসাহিত্য গ্রগীড়িত, তখন রঙ্গলালই 
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বাঙ্গালীকে "ঘৃণিত উলঙ্গ আদিরসের প্রেম পরিহার 
পূর্বক বিমলানন্দদায়িনী কবিতার গ্রীতিরসে প্রবৃত্ত” 
করাইয়াছিলেন। রঙ্গলাল ইংরাজী ও সংস্কৃত সাহিত্যে 
বিশেষ কৃতবিদা ছিলেন। তিনি কাব্যরচন! করিয়া 
ইহাও প্রতিপন্ন করিলেন যে, 'যে সকল রস বিশ্বজনীন, 
যে সকল ভাবপবশ্ববাপী মকলেরই প্রাণে আঘাত করে,। 
তাহা বিদেণীয় সাহিত্য হইতে স্বদেশীয় সাহিত্যে আনিলে 
জাতীয় সাহিতা সমৃদ্ধ হয়, জাতীয় বিশেষত্ব নষ্ট ভয় না।: 
তিনি ইহাও দেখাইলেন যে, যেমন অন্ঠান্ত ক্ষেত্রে তেমনই 
সাহিতাক্ষেত্রেও পরিমার্জিত-রুচি ইংরাজী-শিক্ষিত 
দেশবাদীকে জাতীয় সাহিত্যে নৃতন যুগের অবতারণা 
করিতে হইবে । রঙ্গলাঁলকে এই জন্ত আমর! নবধুগের 
অগ্রদূত বা বাঙ্গাল! কাবামাহিতোর একজন প্রধান 
যুগপ্রবর্থক বলিয়া বিবেচনা করি। তিনিই তাহার 
অসাধারণ প্রতিভাবলে আদিরস-পরিপ্লাবিত বঙ্গীয় 
কাব্যপাহিত্যের শ্োত ফিরাইয়। দিয়াছিলেন। পণ্ডিত 
কালী প্রসন্ন কাঁবাবিশারদের ভাষায় “অশ্লীলতার পঙ্থিল 
মলিলে যে সময়ে কবিত্বপন্ম কলুষিত হইতেছিল, সেই 
সময়ে উন্নতম্বদয় রঙ্গলাল আপনার অলৌকিক শক্তির 
প্রভাবে ভাঁধার শ্রোত ও রুচির শ্োত ফিরাইয়া গিয়া- 
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ছেন, পরিমার্জিত রুচি, বিশুদ্ধ ভাব ও রসমাধুর্য্যপূর্ণ 
কাব্যে সকলকে মুগ্ধ করিয়া গিয়াছেন।* 

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে পদ্িনী উপাখ্যান প্রকাশিত হইলে 
কল শ্রেণীর পাঠকগণের নিকট উহা উপযুক্ত সমাদর 
প্রাপ্ত হইয়াছিল । রঙ্গলাল ভারতচন্ত্রেবু শিষ্য হইলেও, 
পদ্মিনীর নায় বহুরসপুর্ণ কাব্য বাঙ্গালী বহুদিন পাঠ 
করে নাই। আদিরসপ্লাবিত বাঙ্গালা কাব্যসাহিত্যে 
ধে এরূপ বীররসাত্মক পদ লিখিত হইতে পারে, তাহা 
বাঙ্গালী যেন নূতন করিয়া শিখিল_ 


"্বাধীনতা-হীনতীয় কে বীচিতে ঢায় হে, 
কে বীচিতে চায়? 


দাসত্ব শৃঙ্খল বল কে পরিবে গায় হে, 
কে পরিবে পায়? 


কোটিকল্প দাস থাক। নরকের প্রায় হে, 

নরকের প্রায়, 
দিনেকের স্বাধীনতা স্বর্গহথখ তায় হে 

্বরগমূণ তায় ।* রর 


বঙ্গের গৃে গৃছে কাব্যরসামোদী পাঠকগণ এই 
সকল পদ কণ্স্থ করিতে লাগিলেন। বাঙ্গালার কুল- 
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লক্ষমীগণের হৃদয় নিয়োদ্ধত পদাদি পাঠকালে অনম্ুভূত- 
পূর্বভাবে স্পন্দিত হইতে লাগিল। 


“এসো! এসো সহচরীগণ 1-এস সহচরীগণ ! 
হুতাশন গ্রাসে করি জীবন অর্পণ ॥ 
ধর সবে দনেখহর বেশ,-বীধ বিনাইয়া কেশ, 
চলহ অমরাবততী করিব প্রবেশ ॥ 
ওরে সখি! আজিরে সুদিন,__ঘটিয়াছে ভাগ্যাধীন ; 
শুধিব জীবন-দানে পতি-প্রেম-খণ। 
আজি অতি সখের দিবস+_.পাব হৃখ যোক্ষ যশ; 
বিবাহের দিন নহে এরূপ সরস ॥ 
পরিণয়-প্রমোদ উৎসবে»- ভেবে দেখ দেখি সবে; 
গতি যে পদার্থ কিবা কে জানিত তবে? 
সবে তবে চললো বালিক।-_-যথ] মুদিতা মালিক]; 
অলি যে আনন? দাতা জানে কি কলিক1? 
সকলেতে জেনেছ এখন,_পতি অতি প্রাণধন , 
যার জন্য মুনতীর জীবন যৌবন ॥ 
হেন ধন নিধন অন্তরে।-এই ছার কলেবরে ; 
রাখিবে এ ছার প্রাণ আর কার তরে?” 


পদ্মিনট উপাখ্যান” প্রকাঁশের সহিত জাতীয় কাব্য- 
সাহিতোর প্রতি শিক্ষিত বাঙ্গালীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। 


২ 





মাইকেল মধুস্দন দত্ত 


হেমচন্দ্র 


মাইকেল মধুসূদন দত্ত | রঙ্গলালের সাধু 
চেষ্টা ব্যর্থ হয় নাই। ১৮৬২ খুষ্টাবে তাহার দ্বিতীয় গ্রস্ 
“কর্মদেবী”্র ভূমিকায় রঙ্গলাল লিখিয়াছেনঃ__ 


“এইক্ষণে গরমাহ্লাদসহকারে বক্তবা এই মে, যেলক্ষোর 
প্রতি দৃষ্টি রাখিরাপটক্ত কাবাকুস্থম [ পান্রিনী উপাখ্যান ] বিক্ষে- 
পিত হইয়াছিল। সেই লক্ষ্য বার্থ হয় নাই। সাহস পূর্ববক বলিতে 
পারি পন্সিনী প্রকাশের পর গত বৎসর-ত্রয় ঘধ্যে আমাদিগের 
দেশীয় ভাষায় গাঁধিত| বিমলানন্দদায়িনী কবিভার প্রতি কথষ্চিং 
দেশীয় লোকের অনুরাগ জশ্বিয়াছে ; কোন কোন প্রচুর মানসিক 
শক্তিশালী বন্ধু যাহারা প্রথমোদাষে ইংলগ্তীর ভাষায় কবিত! 
ব্রগনা অভ্যাস করিতেন, তাহারা অধুনা মাতৃ্াধায় উত্তমোভ্তম 
কাব্য প্রণয়ন করিয়াছেন, অতএব ইহাও সাধারণ আনন্দের 
বিষয় নহে।" 


উপরি-উদ্ধৃত মন্তব্যের শেষভাগে যে সকল শক্তি- 
শালী কবির প্রতি ইঙ্গিত আছে; তন্মধো মাইকেল 
মধুহদন দত্তই সর্বপ্রধান। মধুন্ুদন প্রথমে ইংরানী 
ভাষায়,কাব্যগ্রস্থাদি রচনা করিয়া যশোলাভের চেষ্টা 
পাইয়াছিলেন। কিন্তু দেশীয় ব্যক্তির পক্ষে বিদেশীয় 
ভাষায় কাঝুরচনা করিয়া যশন্বী হওয়ার চেষ্টা যে বার্থ 
হইবে তাহ! 02050 [0010র সমালোচন প্রসঙ্গে 


২৪ 


রি 


হেম 





“বেঙ্গল হরকরা*-সম্পাদক কিছু অভদ্রভাবে এবং 
সন্ধদয় ডিঙ্কওয়াটার বেখুন কিছু ভদ্রভাবে মধুহদনকে 


বুঝাইতে 


চেষ্টা পাইয়াছিলেন। দূরদর্শী বেখুন মধু- 


সদনকে স্বদেশীয় সাহিতাক্ষেত্রে তাহার প্রতিভা নিয়ো- 
জিত করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। ,কিন্ত পদ্মিনী 


উপাখ্যান” 


প্রকাশের পরেই মধুসথদন তীহার ভ্রম বুঝিতে 


পারিলেন। তখন বুঝি কবির হৃদয়ে অনুতাপ 


জাগিল-_ 


হে বঙ্গ! ভাগারে তব বিবিধ রতন, 

তা সবে, (অবোধ আমি !) অবহেলা করি, 
গরধন-লোভে মত্ত করিন্ত ভ্রমণ 

পরদেশে ভিক্ষা বৃত্তি কুক্ষণে আঢরি | 
কাটাইনু বছদিন সখ পরিহরি 

অনিদ্রায় অনাহারে সপি কা মন, 
মজিন বিফল তপে অবরেণ্যে বরি 
কেলিন্ু শৈবালে, ভুলি কমল-কানন। 
স্বপ্নে তব কুললক্ষ্মী ক'য়ে দিলা গরে-_ 
*ওরে বাছ। 1 মাতৃকোষে রতনের রাজি, 
এ ভিধারী-দরশ' তবে কেন তোর আজি? 
ম। ফিরি অজ্ঞান তুই যারে ফিরি ঘরে এ 


মধু্দন বঙ্গলক্মীর আদেশ শুনিলেন__ 


৫ 


হেমচন্র 


“পালিলাৰ আকজ্ঞ] সুখে, পাইলাম কালে, 
মাতৃ-ভাষ! রূপে খনি পূর্ণ ঘণিজালে।" 


অভিমানবশে ক্ষণকালের জন্য জননীকে পরিত্যাগ 
করিয়া! পরে অন্ুতাপানলদগ্ধ হাদয়ে সন্তান যেভাবে 
ন্নেহময় মাতৃক্রোত্ড় ফিরিয়া আসে এবং জননীর প্রাণপণ 
সেব! করিয়। যেভাবে আত্মরত পাপের প্রায়শ্চিন্ত করে, 
মধুহ্দন সেই ভাবে বাঙ্গালার ক্রোড়ে ফিরিয়৷ 'আমিলেন 
এবং সেই ভাবে বঙ্গদাহিতোর সেবায় নিযুক্ত হলেন। 
স্বাঙ্ার একমাত্র সঙ্কর্প হইল £__ 


“রচিব মধুচক্র গৌড়-জন যাহে 
আনন্দে করিবে পান স্থুধ! নিরবধি ।” 


১৮৬০ খুষ্টাৰে মধুহুদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দ রচিত 
প্রথম কাব্যগ্রন্থ "তিলোত্মাসম্তভব কাবা” 'প্রকাশিত 
হইল। শিক্ষিত বাঙ্গালীসমাজে তিলোত্তমা আদৃত 
হইল বটে, কিন্তু সাধারণ্যে উহা তেমন সমাদর প্রাপ্ত 
হইল না। বঙ্গসাহিত্যের এরতিহাসিক পণ্ডিত রামগতি 
ন্যায়রত্ব মহাশয় “তিলোত্রমাসন্তব কাব্যের সমালোচন- 
প্রসঙ্গে যথার্থই লিখিয়াছেন, "ইচাতে উৎকৃষ্ট রস আছে, 
কিন্তু সেই রস কর্ণের অনত্যন্ত কর্কশায়মান নূতন ছন্দ, 


২৬ 


হেমচন্ 


দুরাহয়, 'ভূষেন,' 'অস্থিরি,, “কান্তিল” “কেলিনু* প্রদ্ভৃতি 
 মাইকেলি নৃতনবিধ ক্রিয়াপদ, ব্যাকরণদোষ প্রভৃতি 
কণ্টকাবৃত কঠিন-ত্বকে এরূপ আচ্ছাদিত যে তাহা ভেদ 
করিয়া স্বাদগ্রহ করিতে ঘকলের পক্ষে পরিশ্রম পোষায় 
না” বাস্তবিক ধীহারা ভারতচন্ত্রের মধুর ও প্রাপ্ল 
অমুতপদাবলীর রসাস্বাদনে অভ্যন্ত, ভীঁহাদের নিকট 
মধুহ্দনের শ্রুতিকটু শবের নিপুণ বিস্তাদ আদৃত না 
হওয়ায় বিশ্ময়ের কারণ নাই। 

১৮১১ খুষ্টানদে মধুথদনের সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্য “মেঘনাদ- 
বধ” প্রকাশিত হইল। “মেধনাদবধ মাইকেল-সাগরের 
সর্বশ্রেষ্ঠ রত্ব। ইস্াতে কবি কবিত্ব, পাগ্িতা, সহৃদয়তা 
ও কল্পনাশক্তির একশেষ প্রদর্শন করিয়াছেন।* কিন্তু 
এইগ্রন্থও পণ্ডিতনমাজে তেমন সমাদৃত হয় নাই। 
তাহার কারণ ুঙ্ষমদর্শা সমালোচক রামগতি স্থায়রত্ব 
মহাশয় এইরূপে নির্দেশ করিয়াছেন £-_ 


“মেঘনাদ এইরূপ গুণশালী ও সৌভাগাসম্প্ন হইলেও 
নির্দোষ নহে। তিলোভমাসম্তবের কবিতায় দুরাথয় ও ন্ত্যাকরণ- 
দোষ যত দেখিতে পাওয়া গ্রিয়াছে, ইহাতে তত দেখ! ধায় . 
না সত্য বটে, কিন্তু দানিননঃ চেতনিলা, অস্থিরলা প্রভৃতি 
ক্ষুশুলস্বরূপ নৃতন ক্রির'পদের কিছুমাত্র নুানতা নাই। তা! 


৭ 


হেমচন্্র 





হাড়া, 'দ্বিরদ-রদ-নিশ্মিত' “মরি কিবা” 'হায়রে ঘেমতি? ইত্যাদি 
কতকগুলি কথার এত শ্রাদ্ধ হইয়াছে বে, সেগুলি দেখিলে 
হাস্তসন্বরণ করিতে পারা যায় না। উপমা, রূপক, উতপ্রেক্ষা, 
নিদর্শনা প্রভৃতি অনেক অলঙ্কার অনেকস্থলে উৎকৃষ্টরূপে সন্বপ্ 
হইয়াছে সত্য, কিন্তু এমত অনেক স্থলও আছে, সেখানে সেই 
সেই আলক্কারগুল্লি অতি কষ্টে বুঝিরা লইতে হয়। ২৩টি 
কথাদ্ারা উৎকৃষ্ট কবি ঘে সকল অলঙ্কার নির্মিত করিয়! 
থাকেন, মেঘনাদে দেগুলি প্রস্তত করিতে কখন কখন ছুই 
তিন পংক্তিও লাগিয়াছে। মাইকেলের আর একটি দোষ এই, 
তিনি বোধ হয় অভিধান দেবিয়। অপ্রচলিত কঠিন কঠিন শক 
বাহির করিয়া প্রয়োগ করিয়াছেন, এই জন্য তাহ!র রচনা 
দর্ব্বোধ হইয়াছে । উৎকৃষ্ট কবির রচনায় গেরুগ কোমল ও 
সর্ধবদাপ্রচলিত শখের প্রয়োগদ্বারা প্রাপ্রলতা, মনোহারিতা, 
চিন্তাকর্মকতা ও মধুরতা জন্মিয়া থাকে; ইহাতে তাহার কিছুই 
হয় নাই।” 


মধুস্দনের সতীর্থ ও পরমবন্ধু রাজনারায়ণ বনু, 
যিনি কিশোরাাদ মিত্র-সম্পাদিত “ইগডয়ান ফিলন্ডে 
সুদীর্ঘ, সমালোচনা করিয়া বঙ্গের শিক্ষিত সমাজের 
সহিত মধুক্দনের তিলোত্তমার পরিচয় করাইয়া দিয়া- 
ছিলেন, তিনিও সত্যের অনুরোধে স্বীকার করিতে 
বাধ্য হইয়াছেন যে,_ 


চু 





রাজনারায়ণ বন্ধ 


হেমচন্দ্র 


“জাতীয় ভাব বোধ হয় মাইকেল মধুন্দনেতে যেমন 
অল্প পরিলক্ষিত হয় অন্য কোন বাঙ্গালী কবিতে সেরপ হয় 
না। তিনি তাহার কবিতাকে হিন্দু পরিচ্ছদ দিয়াছেন বটে, 
কিন্তু সেই হিন্দু পরিচ্ছদের নিয় হইতে কোট পাণ্টানুন 
দেখা যায়। আর্ধ্যকুল-নূর্ধ্য রামচন্দ্রের প্রতি অন্থরাগ প্রকাশ" 
না করিয়া রাক্ষসদিগের প্রতি অন্থরাগ ও পক্ষপাত প্রকাশ 
করা, নিকুম্তিল৷ বজ্কাগারে হিন্দুজ।তির শ্রদ্ধাম্পদ বীর লক্ষমাণকে 
নিতান্ত কাপুরুষের ন্যায় আচরণ করানো, ধর ও ঢূঘণের মৃতু, 
ভবতারণ রামচন্দ্রের হাতে হইলেও তাহাদিগকে প্রেতপুরে 
স্বাপন--বিজাতীয় ভাবের অনেক দুষ্টান্তের মধো এই তিনটি 
এখানে উল্লিখিত হইতেছে। বাঙ্গালা কবিদিগের মধ্যে কবি- 
কন্কণ যেমন জাতীয়ভাবসম্পন্ন তেমন অন্য কোন কবি নহেন। 
কবির রচনাতে প্রীপ্জলতা না থাকিলে তাহা মধুর ও মনোহর 
হয়ন1। সকল শ্রেষ্ঠ কবিদিগের মধ্যে মিপ্টনের রচনা! তত 
প্রাপ্তল নহে, কিন্তু ডাহার অন্যান্য গুণ যেরূপ আছে তাহাতে 
মাইকেল কখনই তাহার সমতুল্য হইতে পারেন না। মিষ্টনে 
যেরূপ ভাবের গভীরতা, শব্দবিন্যাসের রাঁজগাস্তীরধ্য ও রচনার 
জমজমাট দৃষ্ট হয়, মাইকেলের কবিতাতে তত দৃষ্ট হয় না। 
কিন্তু মিপ্টনের প্রাপ্রলতার অভাব মাইকেলে বিলক্ষণ দৃষ্ট হয়। 
'যাদঃপতি রোধ; যথা চলোর্ষি আঘাতে” 'নাদিল দভ্োলি 
কড়কড়, রবে ইত্যাদি বিকট বিকট প্রয়োগ দ্বারা মাইকেল 
মধুস্থদনের কাঁদ্য পরিপূর্ণ রহিয়াছে। এতদ্বার্তীত রসভঙ্গ দোষ 
মেখনাদবধের স্থানে স্থানে দৃষ্ট হয়। গম্ভীর বিষয় বর্ণনা কালে 
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মাইকেল মধুস্ছদন “খেদাইন্্ 'নাদিলা' ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার 
করিয়া থাকেন । ইহাতে হান্তের উদ্রেক হয়। দশরথের 
প্রেতাত্মা রামচন্দ্রকে সন্বোধন করিবার সময় তিনি 'রামভদ্র' 
শব্ধ ব্যবহার করিয়াছেন, ইহাতে এ প্রকার ভাবেরই উদ্রেক 
হয়। দ্বিতীয় সর্গের শেষে ঝাড় থামিবার পর শান্তির অবস্থার 
বর্ণনার মধো গৃধিণী, শকুনি ও পিশাচের পালে পালে আগমনের 
কথ। উল্লিধিত হইয়াছে! ইহাতে বীভত্ম রঠের প্রবর্তনাদ্বারা 
শান্তিরসের ভঙ্গ কর? হইল।” 


হেমচন্দ্রের আবির্ভীবকাল | মধুস্দনের 
মেঘনাদবধ কাবোর দোষও থেমন অসাধারণ, খুণও 
তেমনই অসাধারণ। যখন একদিকে বঙ্গদাহিতোর 
সুধী মমালোচকবৃন্দ মধুস্ছদনের কাব্যের তীব্র সমা- 
লোচনা ও দোধপ্রদর্শন করিতেছিলেন এবং একদল 
সাহিত্যিক ছছুচ্ছুন্দরীবধ কাঁবা+ প্রদ্ততি প্রকাশ করিয়া 
মধুক্ছদনের রচনার দৌষগুলি বড় করিয়! দেখাইতে- 
ছিলেন; এবং অপর দিকে কালীপ্রদন্ন সিংহ প্রমুখ 
নবাধুগের শিক্ষিত বাক্তিগণ তাহার অপূর্ব প্রতিভার 
প্রশংসা করিতেছিলেন এবং প্রকাশ্ঠসভায় অভিনন্দিত 
করিয়া তাহার উপযুক্ত সমাদর করিতেছিলেন, সেই 
সময়ে নূতন যুগের আর একজন তরুণ কৰি আবির্ভাব 
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হইল। তিনি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। হেমচন্্র 
বাল্যাবধি ইংরাজী ভাষা অভ্যাস করিয়া আদিতেছিলেন 
এবং সংস্কৃত ভাষা অবগত ছিলেন না বলিয়া “নিতান্ত- 
সঙ্কুচিতচিত্তে* কাব্যযশঃগ্রার্থী হইয়া সাহিত্য-ক্ষেত্রে 
দেখা দিয়াছিলেন, কিন্ত অত্যল্পকাল মধোই তীহ।র 
যশঃগ্রভ1! বিস্তৃত হইয়া পড়িল। বিদেশীয় আদর্শ ও 
বিকৃত রুচির জন্য মধুস্দন যাহা করিতে অসমর্থ 
হইয়াছিলেন, হেমচন্দ্র তাহা! সম্পাদন করিতে সমর্থ 
হইলেন।  হেমচন্দ্রও মধুহ্দনের ভ্ভায় বিদেশীয় 
কবিগণের নিকট প্রচুর পরিমাণে খণী, কিন্তু তাহার 
কাব্য দেশের আবাল-বৃদ্ধবনিতার এতদুর প্রিয় হইয়া- 
ছিল যে, যখন মাইকেল যশঃশৈলের সর্বোচ্চ শিখরে 
সমারূঢ় ছিলেন এবং যখন হেমচন্দ্রের মহাকাব্য বৃত্র- 
ংহারের রচনা আরব্ধ হয় নাই, তখনই হেমচন্দ্র মধু- 
সদরনের সমকক্ষ কবি বলিয়া গণা হইয়াছিলেন। সেই 
জন্ত যখন উদারহ্ৃদয় হেমচন্্র প্রতিদন্দী কবি মধুহদনের 
বিয়োগবেদনায় ব্যথিত হইয়া! কাদিয়াছিলেন-_ 


, 


"সাহিত্য-কুস্থমে প্রমন্ত মধুপ বঙ্গের উদ্দ্বল রবি। 
তোমার অভাবে দেশ অন্ধকার শ্রীমধুহ্দন কৰি |” 
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তখন সাহিত্য-গুরু বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালীকে ম্মরণ 
করাইয়! দিয়াছিলেন যে বাঙ্গালার “মহাকবির সিংহাসন 
শৃন্ত হয় নাই”-_ভিনি বলিয়াছিলেন, “হেমচক্র থাকিতে 
বঙ্গমাতার ক্রোড় সুকবিশৃন্ত বলিয়া আমরা কখনও 
রোদন করিব ন1।” 

বুত্রসংহার মহাকাব্য রচনার পূর্বে এবং অনতিকাঁল- 
মধ্ো, কি গুণে হেমচন্দ্র মহাকবির সিংহাসনে অভিষিক্ত 
হইবার যোগ্যতা অজ্ভন করিয়াছিলেন তাহার কাঁরণ 
আমর পরে অনুসন্ধান করিতে চেষ্টা পাইব। এই 
স্থাল এই কথ স্বর্তব্য যে, হেমচন্দ্র বিদেশীয় সাহিত্যের 
নিকট খণী হইলেও, তিনি কখনও জাতীয়তা হারান 
নাই। তিনি কখনও বিদেশীয় আদর্শকেই সর্বশ্রেষ্ঠ 
আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। তিনি বিদেনীয় 
কবিগণের ভাব সঙ্কলন করিয়াছিলেন বটে, কিন্ত স্বদেশীয় 
কবিগণের পদাস্কও অনুসরণ করিতে বিরত হন নাই। 
তাহার কাব্যে একদিকে যেরূপ সেক্গপীয়র, মিল্টন, 
দাস্তে, ড্রাইডেন, টেনিসন, লংফেলো', বায়রণ ও শেলীর 
প্রভাব দেখা যায়, অপর দিকে তাহার কাবো স্বদেখীয় 
কৰিগণের প্রতাবও লক্ষিত হয়। তীহার কাব 
কোথাও বৈষ্ণব কবিগণের মাধুর্য ও এসাদ গুণ, 
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কোথাও কাণীরাম ও কৃত্তিবাসের সরলতা! ও প্রাগ্জলতা, 
কোথাও “কঙ্কণ কবির চরিত্রাঙ্কঈণ ক্ষমতা, কোথাও 
ভারতচন্দ্রের সুমধুর পদলালিতা, কোথাও ঈশরচন্দের 
বাঙ্গ বুদিকতা স্ুপরিশ্দুট হইয়াছে। আর কোন 
কবির কাব্যে বাঙ্গালী একাধারে এতগুলি গুণের 
সমাবেশ দেখে নাই। কিন্তু হেমচন্দ্রের বাহা নিজন্ন 
তাহার উপরই সাহার কাতিস্তস্ত 'গ্রধানতঃ প্রতিষ্টিত। 
ভাহা তাহার গভীর স্বদেশপ্রেম 'ও অপূর্ব স্বজাতি- 
প্রিয়তা হইতে উদ্চত। যখন স্বদেশগ্রেমিক রাম- 
গোপালের বাগ্িতা এবং হরিশ, গিরিশ ও কৃষ্ঃদাসের 
লেখনী বাঙ্গালীর রাজনীতিক অধিকারবিস্ুতির জন্ঠ 
প্রয়াস পাইতেছিল, যখন পণ্ডিত রাজেন্ত্রলাল ও কুষ্- 
মোহন দেশের অতীত গৌরব-কাহিনী উদ্ধারের চেষ্টা 
পাইতেছিলেন, যখন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, রাজা রাম- 
মোহনের প্রদর্শিত পথের অনুসরণ করতঃ হিন্দুধর্মের 
মহিমা প্রচারে উদ্যত হইয়াছিলেন, যখন বিদ্যাসাগর 
ও ভূদেব শাস্তরসাগর মন্থন করিয়া দুরদর্শী প্রাচীন 
স্থৃতিকারগণের সুত্রের যথার্থ মন্দ অবধারণের জন্য 
প্রযত্ব করিতেছিলেন, যখন কালী প্রসন্ন সারস্বতাশ্রমে 
'পুরাণ-সংগ্রহ' করিয়া প্রচার করিতেছিলেন, বাঙ্গালার 
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সেই সন্ধিযুগে দেশবাসী:'ভারত-মঙ্গীতের স্বদেশপ্রেমিক 
কবির প্রতীক্ষা! করিতেছিল। যে কবির তৃর্ধানিনাদে 
সৃতপ্রাণ সঞ্জীবিত হইয়া উঠে, যে কবির বীণার স্র- 
তরঙ্গ জাতীয় দুখে উচ্ছ,সিত, জাতীয় দ্থে বিমুষ্টি'ত, 
জাতীয় গর্বে উদ্বেলিত, জাতীয় দৈষ্ঠে সংক্ষোভিত হয়া 
পড়ে, দেশবাসী সেই 'জাতীয় কবি”র গ্ঁতীক্ষা করিতে- 
ছিল। সেই জন্ত “ভারত সঙ্গীতের কবি, মধুস্দনের 
গ্রতিষ্ঠাকালেই, অপুর্ব সমাদর 'গ্রাপু হইয়াছিলেন। 
পৃজনীয় আচার্য শ্রীঘুক্ত শিবনাথ শান্ত্রী মহাশয়ের ভাষায় 
_হ্মচন্দের এই সর্দনপ্রিয়তার কারণ-_ “বাঙ্গালী 
যাহা! চায়, ভেমেচন্জের প্রতিভা তাহাই দিয়াছে ।” 
মধু্ধনের তিরোধানের পর বঞ্চিমচন্্র হেমচন্ুকে 
মহাকবি-সিংহাসনে অভিষিক্ত করিলে ভেদচর্ধ 
বিত্রসংহার” মহাকাব্য প্রণয়ন করিয়া ত্রাার কবে- 
সাম্রাজ্য কতদূর বিস্ৃহ করিয়াছিলেন, তাহা বঙ্গ. 
সাহিতোর ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হইবার যোগ্য । 
বৃত্রসংহার হেমচন্দের অক্ষয় কীত্তিস্তস্ত-_বাঙ্গালীর চির- 
গৌরবের বস্ত। হুঙ্ষদর্শী সমালোচক ও চিশ্থানীল 
সন্দর্ভ-লেখক, পূর্ববঙ্গের বিদ্যাসাগর, রায় কালী প্রস্ন 
ঘোষ বাহাছুর যথার্থই বলিয়াছেন, "হেমচন্ত্রের বৃত্রসংহার 
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-_মধুন্থদনের মেধনাদবধ হইতে তুলনায় অনেক উদ্ধে 
অবস্থিত।” 


মধুন্দন যথার্থ কবির স্বরূপ-বর্ণনায় বলিয়াছেন-__ 


“মেই কবি মোর মতে, কলপনা-হৃন্দরী 

যার মনঃ-কমলেতে পাতেন আসন, 
অস্তগামী-ভান্-প্রভা-দদৃশ বিতরি 

ভাবের সংসারে তার স্ুবর্ণ-কিরণ। 
আননা, আক্ষেপ, ক্রে।ধ নার আজ্ঞা মানে ; 
অরণো কুসুম ফোটে যার ইচ্ছা বলে; 
ননান-কানন হ'তে থে সুজন আনে 
পারিজাত-কুস্থমের রম্য পরিমলে ঃ 
মরুতুমে-_তুষ্ট হয়ে যাহার ধেয়ানে 

বহে জলবতী] নদী মৃদ্ব কলকলে।” 


এই উচ্চ আদর্শ লইয়া! বিচার করিলে কয়জন কৰি 
মহাকবি হেমচন্ত্রের সহিত তুলিত হইতে পারেন £ 
ষাহার মহাকাব্যে কোথাও গগনমণ্ডল প্রদীপ্ত করিয়া 
শিবের 'ক্রোধাগ্রিশিখা জলিয়! উঠিয়াছে,কোথাও কোমল- 
হৃদয় দৈত্যবধূর করুণায় পাষাণও বিগলিত হইয়! 
গিয়াছে, কোথাও দৈত্যেন্ত্রের দস্তভরে মেদিনী কম্প- 
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মানা হইয়াছে, কোথাও স্বরীশ্বরীর গৌরব-বিভায় 
নন্দনকানন জ্যোতিম্বয় হইয়া উঠিয়াছে, কোথাও স্ুরে- 
ন্্রের তপঃপ্রভাবে নিয়তি বাধ্য হইয়াছে, কোথাও 
স্বজাতিপ্রেমিক দধীচির. দেহত্যাগে পরহিত-ব্রতের 
অপূর্ব দৃষ্টান্ত ফুটিয়া উঠিয়াছে, কোন কবি তাহার 
সহিত উপমিত হইতে পারেন ? যে হেমচন্দ্রের অপুর্ব 
শৃঙ্গনাদে অচেতন প্রাণে চেতনা আসিয়াছে, যে তেম- 
চন্দ্রের শুভশঙ্খরবে পতিতপাবনী গন্স৷ অপূর্ব রঙ্গে 
কলকলম্বরে চলিয়াছে, যে হেমচন্ত্রের 'প্রাণোন্মন্তকারী 
ভেরী-নিনাদে পূর্রবগরিমাস্তৃতি-গর্বিত জাতির ধমনীতে 
শোণিত-প্রবাহ উচ্ছসিত হইয়া উঠিয়াছে, যে হেমচন্দ্রে 
মুদ্রবংশীরবে প্রেমযমুনায় উজান বহিয়াছে, যে হেমচন্দ্রের 
কামরঘণ্টাধ্বনিতে বিশবেশ্বরের আরতি-সমুজ্জল মুক্তি 
স্গ্রকাঁশিত হইয়াছে, যে হেমচন্দ্রের বিষাণে মাসতী- 
বিয়োগবিধুর মহেশ্বরের অবাক্ত বেদন! 'অভিব্যক্ত হইয়া 
ত্রিভুবনকে সংক্ষুব্ধ করিয়াছে, যে হেমচন্দ্রের সেতারের 
মধুর বঙ্কারে বঙ্গের কামিনীকুম্থমের মরমঞ্জড়িত 
হৃদয়ের মুছ স্পনননধবনি শ্রুত হইয়াছে, সে হেমচন্দ্রের 
তুলনা কোথায়? রর 

ধন্ত সেই মহাকবি, ষাহার কাব্য এমন করিয়া 
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“বীর রৌদ্র হাস্ত, করুণার দৃশ্য 
নয়নে তুলিয়া ধরে।" 
যাহার কাব্যে 
“সব রস যেন, মুর্তিমান হেল 
হৃদয়ে প্রত্যয় হয়।” 


ধন্তঠ সেই দেশ, ষে দেশে এরূপ মহাকবি জন্মগ্রহণ 
করেন! আর, ধন্য সেই জাতি, ষে জাতির সুখ, 
ছুঃখ, আশা নিরাশা, গর্বর, দৈন্ঠ, প্রেম, ঘ্বণা, আকাঙ্ষা 
ও অভাব লইয়! এইরূপ “জাতীয় কবি, জাতীয় কাব্য 
রচনা করেন! 

কোনও দেশে কোনও জাতির মধো এরূপ কৰি 
অধিক জন্মগ্রহণ করেন নাই। এরূপ ক্ষণজন্মা কবির 
জীবনী ও কবিত্বের আলোচনায় কাহার না আনন্দ হয়? 

আমরা এই আনন্দলাতের আশায় আজি এই 
মহাকবির জীবনী ও কবিত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত হই- 
লাম। তাহার সাহিতা-সাধনার বিস্তৃত ইতিহাসবর্ণন, 
তাহার কাব্যের ষথাষথ সমালোচন করিবার ক্ষমত! 
আমাদের নাই। হেমচন্দ্রের জীবনচরিতের উপকরণ- 
গুলি এনে একে বিনষ্ট হইতেছে। আমরা শ্রদ্ধার 
স্তিমিত প্রদীপ মাত্র সম্বল করিয়া অতীতের অন্ধকারময়্ 
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কক্ষে প্রবেশ করিয়া, কালের আবরণ উন্মোচন করিয়া, 
তাহার জীবনীর উপাদানগুলি যথাসাধ্য সংগ্রহ করিতে 
চেষ্টা পাইব। কি প্রয়োজনীয়, কি অপ্রয়োজনীয়, 
তাহা বিচার করিবার শক্তি আমানের নাই। শ্রদ্ধার 
আলোকে যাহা উজ্জল বলিয়া গ্রতিভাতু হইবে তাহাই 
আনিয়া! পাঠকগণের সম্মুধে উপস্থিত করিব। যদি 
এই আলোচনায় একটিও নূতন সত্য উদ্ভাসিত হইয়া 
উঠে তাহা হইলে আমার্দের পরিশ্রম সার্থক হইবে। 
বদি এই আলোচনা কেবলমাত্র পুরাতন কথার 
পুনরাবৃত্তি হয়, তাহা হইলেও) আঁশ! করি, পাঠকগণ 
আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন; কারণ, বাঙ্গালীর চিরপ্রিয় 
কবি হেমচন্ত্রের কথা শতবার আবৃত্তি করিলেও যে 
বাঙ্গালীর নিকট তাহা অপ্রিয় হইবে না__এ আশ! 
অসঙ্গত নহে। আর যে মহাকবির জীবন যথাষথভাবে 
চিত্রিত করা আমাদের ক্ষমতাঁবহিভূতি, তাহার স্বর্গগত 
অমর আত্মার নিকট, গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজার সভায়, 
তীহারই ভাষায় প্রার্থনা করি, 

“বাণী-বর-পুক্র হুমি, দেব-অবতার। 

ক্ষম অপরাধ, পদ পরশি তোমার ॥” 
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হেমচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
(১৮৬৯ পৃষ্টা নভেম্বর মাসে বারাণমীতে গৃহীত ফটো হইতে : 


ছিতীয় পরিচ্ছেদ । 


5৯5 
বাল্য-জীবন। 
জন্ম । মন ১৯৪৫ সালের ৬ই বৈশাখ, ইংরাজী 
১৮৩৮ খৃষ্টানদের ১৭ই এপ্রিল, মঙ্গলবার, কৰিবর হেম- 
চন্দ্র ভূগলী গ্রিলার অন্তর্গত গুলিট! রাজবললতহাটে 
মাতামহাশ্ুমে জন্মগ্রহণ করেন। 
বংশবিবরণ | হেমচন্দ্র সমৃদ্ধির ক্রোড়ে জন্ম- 
গ্রহণ করেন নাই। তীহার পিতা কৈলাসচন্দ্র বন্ট্যো- 
পাধায় অতিশয় দরিদ্র ছিলেন। উন্তরপাড়ায় একটি 
সামান্ত পৈত্রিক আবানভবনের অংশ ব্যতীত তাহার 
অন্য কোন সম্পত্তি ছিল না। কিন্তু যে বংশে হেমচন্দ্ 
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা অতি প্রাচীন ও মন্্রান্ত 
ংশ বলিয়া বিখ্যাত ছিল। হেমচন্ত্র, রুদ্ররাম চক্রবর্তীর 
সন্তান । প্রসিদ্ধ বাগী সুরেন্্রনাথ বন্দোপাধ্যায় এই 
ংশেই জন্মগ্রহণ করেন এবং রুদ্ররাম চত্রবন্তীর 'সস্তান' 
বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। পরপৃষ্ায় প্রদন্ত বংশ- 
লতা হুইতে হেমচন্দ্রের আভিজাত্য বন্ধে, “্পই ধারণ! 
হ্‌ইবে। 
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্রহ্ধা 


সাগ্ডিল্য 
ইনি 
বেদবাাস 
িতীশ 
ভট্রনারায়ণ 


বৈনতেয 


বিবুধেয় 


মহেশ্বর 


মহাদেব 
৪২ 
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মহাদেব 
বৈনিত 
রি 
উদয় 


পৃীধর 

টি 

গনী (ফুলে মেল) 
শ্রীপতি 

সর 

রব 

জয়রাম 

রাম 
অভিরাম 

সা 
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হেমচত্দর 


] [ 1 
কীর্ডিচন্ত্র, শিবচন্দ্র কৈলাসমচন্দ্ 


2.5 রা 
ভেমমচিত্দ্র পূর্ণভভ্র যোগেন্্ন্র ঈশানচন্্ 

হেমচন্দ্রের মাতামহ রাজচন্্র চক্রবন্তীর অবস্থাও যে 
খুব ভাল ছিল, তাহা! নহে। তথাপি হেমচন্দ্রের 
জননী আনন্দময়ী বাতীত রাজচন্দ্রের আর কোন মন্তান 
না থাকায়, হেমচন্দ্রের পিতা কৈলাসচন্ত্রকে তিনি 
নিজের গুহে রাখিয়া উরসজাত পুত্রের স্তায় প্রতি- 
পালন করিয়াছিলেন । হেমচন্দ্রের পিতারও অন্ত কোন 
অবলম্বন না থাকায় তিনি রাজচন্দ্রের উপর সম্পূর্ণরূপে 
নির্ভর করিয়াছিলেন। 

রাজবল্লতহাটে (রাঁজবোল্ছাটে ) রাঁজচন্ত্রের কিছু 
বমি ছিল, কয়েক ঘর যজমান ছিল এবং কলিকাতার 
উপকণ্ঠে খিদিরপুর নামক স্থানে তাহার একটি 
সামান্ত আঁবাদভবন ছিল। রাজচন্ত্র খিদিরপুরে 
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থাকিয়া মোক্তারী করিয়া যাহা উপাজ্জন করিতেন, 
তাহাতে এই ক্ষুদ্রপরিবারের কোনমতে ভরণ-পোষণ 
নির্বাহ হইত। 

এক্ষণে থিদিরপুরে পদ্মাপুকুরের দক্ষিণপার্খে যে স্থানে 
হেমচন্দ্রেরে আবাসভবন অবস্থিত, উহ্হার পূর্বাংশে 
ঠ্রাহার মাতামহের ক্ষুদ্র একতল বাটীতে হেমচন্দ্ের 
বাল্যকাল অতিবাহিত হয়। 

হেমচন্দ্রের মাতামহ অতিশয় ধার্মিক ছিলেন। 
স্রাহার অবস্থা তেমন সঙ্গতিপন্ন না হইলেও, হেমচন্দরের 
একটি কবিতা! পাঠে প্রতীত হয় যে, তিনি প্রতিবৎসর 
তাহার বাটাতে ৬দুর্গাপুজা করিতেন। 

হেমচন্দ্রের পিত। কৈলাসচন্ত্র সত্যবাদী ও স্বাধীন 
প্রকৃতির ব্যক্তি ছিলেন। তিনি (বিশেষ কোন কাজ 
কর্ম করিতেন না। রাজচন্দ্রের মৃত্যুর পর, পরিবারের 
আর্থিক অবস্থা অসচ্ছল হইলে, কিছুদিন তিনি ঘোড়ার 
গাড়ীর ব্যবসার করিয়াছিলেন। হেমচন্ত্রেরে একজন 
সহপাঠী বলেন যে, হেমচন্দ্র এই.সময়ে প্রায়ই তাহার 
পিতার রক্ষিত একখানি গাড়ীতে খিদিরপুর হইতে 
হিন্দু স্কুলে আদিতেন। 

হেমচন্দ্রের জননী আনন্দময়ী অতি সরলা, ধম্ম- 
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হেমচন্দ্রের ভাতা-_ পুর্ণচন্ত 


হেমচন্দ্র 


শীলা, পতিপরায়ণা ও পরদুঃখ-কাতরা রমণী ছিলেন। 
ধনীর গৃহ না হইলেও, আনন্দময়ীর স্থুব্যবস্থায় কোন 
ভিক্ষুক বা অতিথিকে বিফলমনোরথ হইয়া গৃহে 
প্রতাগত হইতে হইত ন!। হেমচন্দ্রের আর্থিক অবস্থার 
উন্নতির সহিত আনন্দময়ীর দানের পরিমাণও বৃদ্ধি প্রাপ্ত 
হইয়াছিল। হেমচন্্র তাহার জননীর কোমল হৃদয়, 
ও দয়াদাক্ষিণাদি সদ্গুণের উত্তরাধিকারী হইয়া- 
ছিলেন। 

কৈলাসচন্দ্রের রসে আনন্দময়ীর গর্ভে চারিপুত্র 
ও ছুই কন্তা জন্মগ্রহণ করেন। চারিপুত্র--হেমচন্দ্র, 
পূর্ণচ্ত্র, যোগেন্ত্রন্্র ও ঈশানচন্দ্রের মধ্যে হেমচন্দ্রই 
সর্বজ্যে্ঠ ছিলেন। 

পৃণ্চন্দ্র উত্তরকালে ৮বারাণসীধামে বাস করিতেন 
এবং লন্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক হইয়াছিলেন। যোগেন্তরচন্ত 
অন্পবয়সেই গতান্ হন। কনিষ্ঠ ঈশানচন্ত্র প্রথমে 
হুগলী কালেক্টরীতে কার্য করিতেন এবং পরে হাইকোর্টে 
একটি কর্ম পাইয়াছিলেন। ইনি একজন স্থকবি 
ছিলেন« ইহার দবাসন্তী” ও “্চিত্তমুকুরে” অনেকগুলি 
সুললিত কবিতা আছে। কিন্তু ইহার রচিত “যোগেশ 
কাব্য*ই ঝেধ হয় ইহার সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ এবং বঙ্গ- 
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হেমচন্জ ঃ 





সাহিত্যে চিরস্থায়ী আসন অধিকার করিবে । হেমচন্র 
অত্ন্ত ভ্রাত্বংঘল ছিলেন এবং তাভার ভ্রাতৃগণও 
তাহাকে সমুচিত শ্রদ্ধা করিতেন। 

হেমচঞ্জের দুই সহোদরা বসন্তকালী ও নৃত্যাকালীর 
মধো কনিষ্ঠা নৃত্যাকালীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ- 
যোগা। ইনি অল্লবয়সে বিধবা ভন এবং ছরষ্টটা মাত্র 
কন্ঠা লইয়া! পিতৃভবনে প্রতাগমন করেন। ইনিই 
চেমচন্দ্রের গ্রহের সর্বময়ী কর্ী ছিলেন। 'অনেকেই 
জানেন যে, ভেমচন্দ্রের দাম্পতা-জীবন নিরবচ্ছিন্ন শ্থুথের 
ছিল না। তাহার সভধন্মিণী চিরদিনই সব্নবুদ্ধি ছিলেন 
এবং পরে উন্মাদরোগে আক্রাপ্তা হন। নুতাকালীই সংসারে 
লক্ষ্মীর স্তায় খিরাজ করিয়া শগুহিণীর নকল কার্মা সম্পন্ন 
করিতেন । হেমচন্্র যে আদর্শ বিধবা নারীর বঙ্গচর্যা ৪ 
ত্যাগের মহিমায় মুগ্ধ হইয়া! পিখিয়াছিলেন,__ 


পহায় রে আমার যদি থাকিত সন্পদ, 
মিটাতাম চিরদিন মনের থে সাধ ; 
দোণার প্রতিমা গড়ে বিধবা নারীর, 
রাখিতাম স্থানে স্থানে ভারতভূমির ; 
বিদেশের স্ত্রী পুরুষ এ দেশে আসিত, 
গতিব্রতা বলে" তারে নয়নে হেরিত। 





নৃঙাকালী ৪ বসন্তকালী 
(হেমন্ত্রের ভগিনীঘ্ঘয়) 


হেমচক্র 


লিখিতাম নিয়দেশে “কি স্বদেশে কি বিদেশে 
রমণী এমন আর ধরাতলে নাই রে !”._ 


সে রমণী যে তীহারই সহোদর! নৃত্যকালী এরূপ অন্ু- 
মান করিবার কারণ আছে। 


বাল্যজীবনের স্মৃতি । হেমচন্দ্রের শৈশব 
গুলিটাগ্রামে মাতামভালয়েই অতিবাহিত হয়। নয় 
বংসর বয়ঃক্রমকালে তিনি ধিপিরপুরে আনীত হন! 
শৈশবের দিনগুলি কি মধুর! বার্ধক্যে অঙ্ধাবস্থায 
ভগুহদূয় কবি হেমচন্দ্র শৈশবের সেই সুখময় স্মৃতি 
জদয়ে জাগরূক রাখিয়া! তাহার অসহা দ্রঃখ যন্ত্রণা ভূলিবার 
চেষ্টা পাইতেন। তাহার শৈশব ৪ বাল্যজীবনের স্মৃতি 
তিনি তাহার শেষ গ্রন্থ “চিত্ত-বিকাশে”_“কি মুখের 
দিন” শীর্ষক কবিতায়__্বয়ং এইরূপে লিপিবদ্ধ করিয়া 
গিয়াছেন £ 


“শৈশব সময় বর্ষ বার তের 
বয়ঃক্রম বুঝি হইবে তখন, 
জন্মিয়া অববি এক দিন তরে, 
জানিনা কখন ছুঃখ যে কেমন। 
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ওখন (ও) পৃজাহ মাতাখহ মম: 
স্থমেরর মত উন্নত শরীর, 

মাতা গিত। আদি বন্ধু সর্বজন, 

মে গিরি আশ্রয়ে আছেন স্থির | 


সণে হাসি খেলি স্থখে আমি যাই, 
স্ুখেতে ভাগিয়া করি ভমণ. 
সৃখেপূর্ণ ধরা, শুন্য সুখে ভরা, 
খেরই প্রবাহ ভাবি জীবন। 


আদরে লালিত আদরে গালিত, 
মাতামা'র আর ছিল না কেহ, 

অগতা। তাহার আমাদের (ই ) প্রতি, 
ছিল আ।শৈশব অধিক ন্নেহ। 


আশার নির্ভর করিয়া আহ্লাদে 
জানালে তায় মনের সাধ, 
কখন(ও) অপূর্ণ থাকিত ন। তাহা। 
পুরাতেন তিনি করিয়া আহ্নাদ । 


বৎসরে ণৎমরে শারদীয় পূজা, 
হইত আলয়ে আনন্দ সহঃ 
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কতই আনন্দ পেরেছি তখন, 
মাসাবধি ধরি করি উৎসাহ । 


আসিত প্রত্যহ প্রতিম] দেখিতে, 
কত ছুঃশি প্রাণী প্রফুল্ল মুখে 

ননবস্ত্রে বে নিজে শিজে সাজি, 
সাজায়ে বালিকা বালকে স্বুগে | 


সে আনন্দ ছবি তাহাদের মুখে 
হেরি কতবার সংশয়ে ভাবি, 

কার বেশী শোভা, প্রতিমার কিবা 
তাদের প্রফুল্ল মুখের ছবি। 


আসে বায় হেন কতই দর্শক, 
গ্রাম পল্লীবাসী কতই আসে. 
ভিচ্ষুক যাঁচক গীতবাদাকর, 
অতিথ. অভ্ভাগত কত কি মাশে। 


ক্রমে গৃহাগত আত্মীয় স্বজন, 
কলরবপূর্ণ সদা আলয় 

। শ্রিয় সম্ভাষণ, মধুর আলা, 
গৃহের সর্বত্র প্নিত হয়। 


হেমচ 


সদা হৃষ্টমতি কুটন্ব জেঞয়াতি। 
আমোদে প্রমোদে রত সদাই, 
র্বব পরিজন আনন্দে মগন, 
নিরানন্দ ভাব কাহার(9) নাইু। 


দে আনন্দ মাঝে আমি শিশুমতি, 
সদ হেসে খেলে সুখে বেড়াই, 
ধনী কি দরিদ্র প্রতিবেশী থরে, 
আমার প্রবেশ নিনেধ নাই। 


দেকালের প্রথা রামায়ণ গাঁ, 
অপরাহ্ণ শুণি খোহিত হয়ে, 
সমুদ্র-লবন পুষ্পকে গমন» 
শুনি স্তব্ধ হয়ে বিশ্ময়ে ভয়ে | 


নিশিতে আবার শুনি যা গান, 
সমস্ত রজনী জাগিয়! থাকি, 
শুনি সে আখ্যান না ভুলি কখন, 
হৃদয় ফলকে লিণিয়া রাণি। 


ষাট বর্ষ আঘ্ু ফুরাইতে যায়, 
সে স্থণের দিন কবে গিয়াছে, 
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আজও সেদিন ভূলেনি হাদয়। 
সে স্থুখের স্বাদ আজও আছে। 


জননীর স্তন ক্ষীরের আম্বাদ: 
একবার জিহ্বা জুড়ায় যার 

যে জেনেছে বাল্া-ক্রীড়ার আহ্লাদ, 
জগতে কিছু কিচায় সেআর?” 


বিদ্যারন্ত | রাজবল্লভহাটের গ্রাম্য পাঠশালায় 
ভেমচন্দ্রের বিদারস্ত হয়। হেমচন্দ্রের তৃতীয় (এবং 
এক্ষণে একমাত্র জীবিত) পুত্র শ্রীযুক্ত অন্ুকুলচন্্ 
বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, তিনি তীঁহার পিতামহীর মুখে 
শুনিয়াছিলেন যে অল্প বয়স হইতেই হেমচন্ত্র শান্ত ও 
ধীরপ্রক্কতি এবং পাঠে মনোষোগী ছিলেন। প্রাতে 
বন্তপ্রান্ে এক অঞ্জলি মুড়কী লইয়া বালক হেমচন্্ 
কিরূপে পদত্রজে প্রতিদিন সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া 
পাঠশালায় যাইতেন এবং গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া 
সময়ে সময়ে ভাঙ্গা জালার পিঠে খড়ি দিয়া অঙ্ক 
কষিতেন হেমচন্ত্রের জননী তাহার পৌত্রগণের নিকট 
সগোৌরবে তাহার বর্ণনা করিতেন। পূর্বেই কথিত 
হইয়াছে যে' নয়বত্মর বয়ংক্রমকালে হেমচন্দ্র খিদির- 
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পুরে আনীত হন এবং স্থানীয় পাঠশালায় বিদ্যাশিক্ষা 
করিতে আরম্ভ করেন। 


বাল্যবন্ধু । এই স্থানে হেমচন্ত্রের ছুইজন 
অক্ুত্রিম বালাবন্ধুর বিষয় কিছু না বলিলে তাহার বালা- 
জীবনের বৃত্তান্ত অসম্পূর্ণ হইবে। হেমচন্দ্রের গৃহের 
অনতিদুরে, খিদিরপুর পদ্মপুকুরের পূর্বপার্খে প্রসিদ্ধ 
জমিদার ৬মোহনটাদ ঘোষের গ্রাসাদোপম অট্রালিকা 
বিরাজিত আছে। মোহনটাদ ঘোষ ১৮০১ খুষ্টাৰে 
জন্মগ্রহণ করিয়া স্বাবলম্বন ও অধাবসায়ের বলে সামান্্ 
অবস্থা হইতে বোর্ড অব রেভিনিউয়ের সেরেস্তাদারের পদ 
অধিকার এবং প্রভৃত অর্থ উপার্জন করেন | তীহার 
ভ্রাতা তারা্টাদও ডেপুটী ম্যাজিষ্রেট ও কালেক্টরের 
পদে নিঘুক্ত থাকিয়া অনেক অর্থ সঞ্চয় করেন এবং 
১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুকালে তাহার সঞ্চিত সমণ্ত সম্পত্তি 
ভ্রাতা মোহনটাদের পুত্রগণকে দান করিয়া যান। মোহন- 
টার্দের ছুই পুত্র ছিলেন-_ তন্মধ্যে জো্ঠ শ্রীশচন্দর, হেমচন্ত্ 
অপেক্ষা দুই বৎসরের বয়োজ্োষ্ঠ এবং কনিষ্ঠ যোগেন্ব, 
হেমচন্দ্র অপেক্ষা কিছু বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন। হেমচন্দ্রের 
মাতাম্ের মৃত্যুর পর হেমন্তের পিতার অবস্থা অসচ্ছল 


৫৭ 


হেমচন্দ্র 


হয়। এই সময় মোহনটাদ ঘোৰ তীহার দরিদ্র প্রতি- 
বেশীকে যথেষ্ট সাহাযা করিতেন । এই স্ৃত্রে দরিদ্রসস্তান 
হেমচন্দ্রের সহিত ধনীসন্তান শ্রীশচন্ত্র 'ও যোগেন্দ্রন্দরের 
প্রথম আলাপ হয়। পরে মোহনটাদের ভগিনী হেমচন্দ্রের 
অনুজ পৃরণচন্্রকে “তিক্ষাপুত্র” গ্রহণ করেন এবং বাঁলক- 
গণের ঘনিষ্ঠতা বর্ধিত হয়। বালকগণের স্বভাব 'এরূপ 
মধুর ও কমনীয় [ছিল যে, অবস্থার এতদূর পার্থকা 
সন্বেও তাহাদের মধ্যে যে গভীর বন্ধুত্ব সংঘটিত হইয়া- 
ছিল, তাহ! চিরদিন অক্ষুণ্ ছিণ। শ্্রীশচন্দ্র হিন্দু 
কলেজের একজন প্রসিদ্ধ ছাএ ছিলেন এবং কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিটিত হইলে উহার বি-এ উপাধি 
লাভ করেন। [কন্থু কোন বিষয় লইয়া পিতার সহিত 
মনোমালিন্য হওয়ায় তিনি যৌবনের প্রারস্তেই আত্মহত্যা 
করিয়া ইভলীলা সম্বরণ করেন। ইহার বিষয় পরে 
পুনরায় উল্লেখিত হইবে । যোগেন্ত্রচন্তর ১২৪৮ বঙ্গাৰে 
২শে পৌষ জন্মগ্রহণ করিয়া ১৩০৮ বঙ্গাৰে ২২শে 
ফান্তন দিবসে পরলোকগমন করেন। অপূর্ব পাণ্ডিত্য ও 
গভীর বিদ্যান্থুরাগের জন্য তিনি বাঙ্গালীর বরণীক্ন ছিলেন 
এবং বহুদিন ম্মরণীয় থাকিবেন। তিনি প্রত্যক্ষবাদী 
(17050% ) ছিলেন এবং দর্শনশান্ত্রে তাহার এতা- 


৫৮ 





ল্দঘোৰ 


বোগেন্দ্রচ 


হেমচক্ 


দৃশ প্রগাঢ় জ্ঞান ছিল যেস্তর হেনরি কটন, ইংলগ্ডের 
প্রসিদ্ধ প্রত্যক্ষবাদী ডাক্তার কন্গ্রীভ, প্রতি পণ্ডিতগণ 
তাহার সহিত দর্শনশান্তসনবন্বীয় আলোচনায় আনন্দ 
অনুভব করিতেন। “কলিকাতা রিভিউ” ত্ৈমাসিকে 
প্রকাশিত যোগেন্ত্রন্দ্রের একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ ডাক্তার, 
কন্গ্রীভ বিখ্যাত দার্শনিক হার্বা্ট ম্পেন্সারকে দেখাইলে, 
হার্বার্ট স্পেন্সার প্রবন্ধ পাঠ করিয়া অতিশয় আনন্দিত 
হন এবং যোগেন্দ্রচন্দ্রেরে সহিত পত্রব্যবহ্থারে 
প্রবৃত্ত হন | স্যর হেনরি তীহার [7012 
21101170109 11917101195 নামক গ্রন্থের একস্থানে 
যোগেন্ত্রচন্ত্রের নাম এইরূপে উল্লেখ করিয়াছেন £__ 
41001 ৮০010 11061100600 01010 10)5176101) 01 
11] 002 [10100060012 01181101 0110১০ 
9110109070010, 2 [1000010 9010017 21)0 
[10110501)1)0, 100 (901 110৮0 07170 02৮11) 
00110 116 100৮ 09011 110110590 0১৮ 1015 
93:71011)19 8170 [920]010 0116 [19179 টি0া)0 
110 00091 1015 10917017 2110 10001] 1015 
1055 ইহার মৃত্যুর পর লগুনের (হবর্ণ) “মানব মন্দিরে” 
(000010001 170112101৮, 1.010101)) স্তর হেনরি 


৬৩৩ 


হেমচ্ 


কটন যোগেন্ত্রন্দ্রের একটি স্বৃতিফলক প্রতিঠিত করিয়া 
এই মনীষীর স্মৃতির প্রতি সন্মান প্রদর্শন করিয়াছেন। 


ইংরাজী শিক্ষার প্রথম পাঠ । পাঠশালায় 


সামান্ত বাঙ্গালা ও গুভস্করী শিক্ষা করিয়া খন হেমচন্দ্ 
কৈশোরে পদার্পণ করিলেন, তখন তাহার মাতামহ রাজ- 
চন্ু ইহলোক হইতে অপশ্থত হইলেন। পূর্বেই উক্ত 
হইয়াছে যে, হেমচন্দ্রের পিতা! কৈলাসচন্দ্র বিশেষ কোন 
কাষ করিতেন না এবং শ্বস্তরের উপরই মম্পূর্ণরূপে 
নির করিয়। ছিলেন। এক্ষণে পরিবারের আর্থিক 
অবস্থা নিতান্ত অসচ্ছল হইল। এই দময়ে পরোপকারী 
পণ্ডিত প্রবর প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী, পাঠ্যাবস্থায় অপূর্বব 
কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া হিন্দুকলেজে অধ্যাপকের পদ 
গ্রহণ করিয়াছিলেন। শিক্ষাপরিষদের সভাপতি পুণান্থৃতি 
ডিস্ক ওয়াটার বেখুন এবং শিক্ষাবিভাগের সকল অধ্যাপক 
প্রসন্নকুমারকে স্নেহ করিতেন। প্রসন্নকুমার পুর্বে 
খিদিরপুরে বাঁস করিতেন | হেমচন্দ্রের জননী আনন্দ- 
ময়ী একদিন প্রসন্নকুমারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া 
তাহার দুঃখ দুর্দশার কথা জ্ঞাপন করিলেন এবং 
সাহেবদিগকে বলিয়া” হেমচন্দ্রের জন্ত এবসট ১৫২০ 


৬১ 


হেমচন্দ্র 


টাকার চাকুরীর চেষ্টা করিতে অনুরোধ করিলেন। 
প্রসন্নকুমার বালক হেমচন্দ্রের সুগঠিত দেহ ও আয়ত- 
লোচনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া, তীহাকে উত্তমরূপে 
শিক্ষিত করিতে পরামর্শ দিলেন। হেমচন্দ্রকে ইংরাজী 
বিগ্তালয়ে প্রবিষ্ট করাইয়া! উত্তমরূপে শিক্ষা দিবার সঙ্গতি 
নাই গুনিয়। গ্রসন্নকুমার স্বয়ং হেমচন্দ্রের শিক্ষার ভার 
গ্রহণ করিলেন। প্রসন্নকূমারের নিকট হেমচন্ত্র ইংরাজী 
শিক্ষার প্রথম পাঠ গ্রহণ করেন। চেমচন্দ্র অসামান্ত 
অধ্যবসায় ও পরিশ্রম সহকারে মনীষী প্রণ্নকুমারের 
নিকট নানা বিষয় অধায়ন করিতে লাগিলেন। প্রসন্ন- 
কুমার এই দরিদ্র বালকের কমনীয় স্বভাবে মোহিত 
হইয়া তাহাকে অনুজ সভোদরের স্ায় শ্নেহ করিতেন। 
হেমচন্দ্রের তীক্ষ বুদ্ধি, অপুর্ব মেধা ও প্রথর স্থৃতিশক্তি 
দেখিয়! প্রসন্নকুমারও মুগ্ধ হইলেন। অতি অল্নকালের 
মধ্যে ভেমচন্ত্র পাঠে এত উন্নতি দেখাইলেন যে প্রসন্ন- 
কুমার তাহাকে উচ্চতর শিক্ষার জন্ত হিন্দ্ুকলেজ স:শ্রিষ্ট 
স্কুলে দিনিয়র ডিপার্টমেন্টে একেবারে দ্বিতীয় শ্রেণীতে 
প্রবিষ্ট করাইয়া দিলেন। বোধ হয় প্রথমে প্রসন্নকুমারই 
হেমচন্দ্রের শিক্ষার ব্যয়ভার বহন করিতেন। হেমচন্দ্রের 
সতীর্ঘ শ্রদ্ধা'পদ শ্রীযুক্ত শ্তামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় 


৬ 





প্রসন্নকুমার স্বাধিকার 


হেমচন্দ্র 


বলেন যে পরে বোধ হয় হিন্দু কলেজের অধাক্ষ 
মিষ্টার সাটক্লিফ হেমচন্দ্রের বিদ্যান্ুরাগ ও দারিদ্র্যের 
কথা অবগত হইয়। দয়াপরবশ হইয়া! স্ব্ং তাহার স্কুলের 
বেতন দিতেন। 

হেমচন্দ্র বাল্যকালে প্রসন্নকুমারের নিকট যে সাহাযা 
পাইয়াছিলেন, তাহা কখনও বিস্থৃত হন নাই। ৭্প্রসন্ন- 
দাদা”র নিকট তাহার অপরিশোধনীয় খণের কথা তিনি 
চিরদিন কৃতজ্ঞ হৃদয়ে স্বীকার করিতেন এবং প্রসন- 
কুমারের অন্ুজগণকে কেবল ভ্রীতৃসম্বোধন করিতেন 
এমন নহে, তীহাদিগের প্রতি সঙোদ্রবং বাৎসলা- 
ভাব প্রদর্শন করিতেন। 

হিন্দুকলেজে হেমচন্দ্রের ছাত্রজীবনের বিষয় পর- 
পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইবে । 


৬৪ 


হেমচন্দর 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 


হিন্দু কলেজে উচ্ষশিক্ষালাত। 
হিন্দু কলেজে প্রবেশ ।-১৮৫৩ খুষ্টানে পচ" 


দশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে হেমচন্দ্র হিন্দু কলেজে “সিনিয়র" 
স্কুল বিভাগের দ্বিতীয় শ্রেণীতে প্রবিষ্ট ভন। কলেজের 
তদানীন্তনকালের কার্ধ্াবিবরণী হইতে কলেজের শিক্ষক- 
গণের নাম নিম্নে উদ্ধৃত হইল । 


কলেজ বিভাগ 
প্রিন্সিপ্যাল জে, সাটক্রিফ.. বেতন ৬০০, 
ংরাজী সাহিত্যের সহঃ অধ্যাপক, আর্‌ হাত, * ৩৯5 
'মার্ভেয়িং*শিক্ষক জে, রে। দা. ১০৬1/১০ 


বাবস্থাশান্ত্রের অধ্যাপক উত্রিউ, থিওবোল্ড, ৪. ৩০০২ 
সাহিত্যের অধ্যাপক ডব্লিউ, গ্রেপেল ৮ ২৫৭২ 


“মিনিয়র স্কুল বিভাগ 
প্রধান শিক্ষক আর জোন্স, বেতন ৫০০২ 
দ্বিতীয় শিক্ষক সি, টি, ভন্‌ ৮. ২০৯ 
ইংরাজীর শিক্ষক জে, বি, গ্রিসেনথোয়েট, » ২ ২০০ 
বাঙ্গালাসাহিত্যের শিক্ষক রামচন্তর মিত্র ৮. ২০২ 


ঙ ৬৫ 





হেমচঞ্জ 


প্রথম পণ্ডিত পীতা স্বর শর্মা পর. ৩৫২ 
দ্বিতীয় পঙ্ডিত গৌরীচরণ শর্মা ২, 

হেমচন্ত্র বিগ্তালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া স্বীয় স্বভাব গুণে 
সপাঠিগণের বিশেষ প্রিয়পাত্ত এবং পাঠে মনো- 
যোগিতার জগ্ত শিক্ষকগণের শ্নেহভাজন হইয়াছিলেন। 
মকল বিষয়েই হেমচন্ত্র পারদর্শিতা দেখাইতেন। 
সাহিত্য তাহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। দ্বিতীয় শ্রেণীর 
বার্ষিক পরীক্ষা হেমচন্দ্র প্রশংসার সহিত 
উত্তীর্ণ হন। হিন্দকলেজের কার্যাবিবরণীতে লিখিত 
আছে 2 
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* মিঃ সাটক্রিফ (গণিত), মিঃ জোন্স ( ইংরাজী ব্যাকরণ), 
মিঃ হাও.( ইংরাজী সাহিত্য), মিঃ গ্রিসেন্থোয়েট (ইতিহাস) 
মিঃ ভন্‌ (জ্যামিতি ), মিঃ রজান” (ভূগোল ) ও রামচন্দ্র বিতর 
( বাঙ্গলা সাহিতা ) পরীক্ষক ছিলেন । 

+ রাজা স্তর রাবাকান্ত দেব থাহাদুরের দৌহিত্র ॥ 


৬৭ 


হেমচজ্র 


সতীর্থ শ্রীযুক্ত নীলমণি কুমার ও শ্রীবুদ্ত 
শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় ।_ স্কুলে প্রথম শ্রেণীতে 
পাঠ কালে হেমচন্ত্র যে কয়েকজন সহপাঠীকে বন্ধুরূপে 
লাভ করিয়াছিলেন, তাহাদের সহিত তাহার মধুর গ্রীতি- 
সম্বন্ধ চিরদিন অক্ষুপ্ণ ছিল। ইহাদের মধ্যে শ্রদ্ধাম্পন 
শ্রীযুক্ত নীলমণি কুমার ও শ্রীযুক্ত শ্তামাচরণ গঙ্গোপাধায় 
মভাশয়দ্বয়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখষোগা । ইহারা 
. উভয়েই এখনও জীবিত আছেন এবং উহাদের স্মৃতি- 
কথা হইতে আমরা হ্বেমচন্দ্রের ছাত্রজীবনের বিবরণ 
সন্ধলনে যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছি। 


শ্রীযুক্ত নীলমণি কুমার ১৮৩৮ খুষ্টাৰে ১৩ই জুন 
দিবসে জন্মগ্রহণ করেন। হেয়ার গুল, হিন্দু মেট্রোপলিটন 
কলেজ ও হিন্দু কলেজে বিদ্ধাশিক্ষা করিয়া ইনি ১৮৫৮ 
খুষ্টাবে সৈ্তসংক্রান্ত হিসাববিভাগে প্রবেশ করেন এবং 
নুদীর্ঘকাল নুখ্যাতির সহিত রাজকার্ধয সম্পাদন করিয়' 
১৮৯১ খুষ্টাবধে জানুয়ারি মাসে অবসর গ্রশ্গ করিয়া- 
ছেন। ইহার ন্যায় পরোপকারী, কর্তব্যনিষ্ঠ, মধুরভাষী 
ও অমায়িকম্বতাব ব্যক্তি প্রায় দৃষ্টিগোচর হয় না। 
দেশহিতকর সকল অনুষ্ঠানে ইহার সহানুভূতি আছে। 


৬৮ 





তুক্ত নীলমণি কুমার 


হেমচজ্র 


ইনি এককালে হরিশ্চন্দ্রের “হিন্দু পেষ্রিয়টে,” কিশোরী- 
চাদ মিএরের 'ইতয়ান ফীল্চে” ও গিরিশচন্দ্রের “বেঙ্গলী/তে 
্রস্তাবাদি লিখিতেন এবং কিছুদিন 0001 04%৩65 
মম্পাদন করিয়াছিলেন। দেঁশে বিদ্ানবিষয়ক জ্ঞানের 
বিস্তারের জগ্ত ইহার বিশেষ আগ্রহ আছে । ইনি 
বন্থকাল হইতে ডাক্তার নহেন্দ্রলাল সরকার প্রতিষ্িত 
বিজ্ঞানসভায় অবৈতনিক সংকারী সম্পাদকরূপে নিযুক্ত 
মাছেন এবং সরকার মহাশয় কর্তৃক প্রবন্ঠিত ]1001701 
01109010170 নামক পত্রের সহিত বহুদিন একজন 
নিয়মিত লেখকরূপে সংস্থ্ট ছিলেন। এক্ষণে ইনি অঙ্গ 
হইয়াছেন। 

শ্রীযুক্ত শ্তামাচরন গঙ্গোপাধ্যায় ১৮৩৮ খুষ্টান্ে ৪ঠা 
জুন দিবসে হুগলী জিলার অন্তর্গত গরলগাছা গ্রামে 
জন্মগ্রহণ করেন। ইনি বেগের গাঙ্গুলী, হরিরাম 
গাস্ুলীর সন্তান। শৈশবে রুগ্ন থাকায় পাঠশালায় অতি 
অন্ন শিক্ষা হর়। গ্রামের এক ভদ্রলোকের বাড়ীতে 
একজন শিক্ষক যে সামান্ত স্ুল চালাইতেন, 
তাহাতে ও অন্ত কয়েক স্কুলে শ্রামাচরণ বাবু 
পরে সামান্থ ইংরাজী শিক্ষা লাভ করেন। ১৮৫১ 
খৃষ্টানদের ডিসেম্বর মাসে তিনি উত্তরপাড়া গবণ- 


হও 





্রীমুক্ত শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় 


হেমচন্দ্র 


মেণ্ট স্কুলে প্রবিষ্ট হন এবং এই সময় হইতে 
রীতিমত বিগ্তাশিক্ষা করিতে আরস্ত করেন। উত্তর- 
পাড়া স্কুলের তাৎকালীন প্রধান শিক্ষক প্রাতংম্মরণীয় 
রামতন্থ লাহিড়ী মহাশয়ের উপদেশে তিনি বিশেষ 
উপকৃত হন। পরে ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে তিনি হিন্দু কলেজের 
স্কুল বিভাগের প্রথম শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হন। শ্তামাচরণ 
বাবু হিন্দু ও প্রেমিডেন্সী কলেজের এক উজ্জল রত্ু। 
কলেজের সমস্ত পরীক্ষ'॥, জুনিয়র ও সিনিয়র পরীক্ষায় 
ঞ্রামাচরণ বাবু প্রথম ব| দ্বিতীয় স্থান অধিকার 
করিতেন। শরীর অন্ধপ্ত হওয়ায় কলেজের চতুর্থ 
বার্ষিকী শ্রেণীতে পাঁড়তে পড়িতে ইনি কলেজ পরিত্যাগ 
করেন এবং সতীর্ঘ নীলমণিবাবু ও হেমচগ্রের স্টার সৈঠ- 
সংক্রান্ত হিসাব বিভাগে চাকুরী গ্রহণ করেন। ১৮৬০ 
খৃষ্টাব্দে ইনি বি-এ উপাধি পরীক্ষা দেন এবং প্রথম 
বিভাগে তৃতীয় স্থান অধিকার করেন । বি-এ উপাধি- 
লাভের পর ইনি প্রথমে জনাই স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক 
এবং পরে ১৮৬১ খুষ্টান্দে সুপগ্ডিত প্রসন্নকুমার 
সব্বাধিকারী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত রাধানগরস্থিত ইঙ্গ-সংস্কৃত 
বিগ্তালয়ের প্রধান শিক্ষকরূপে নিধুক্ত থাকেন। ১৮৬২ 
খুষ্টানের জসুয়ারি মাসে ইনি মাগদহ স্কুলের প্রধান 


৭ 


হেমচন্দ্র 


শিক্ষক নিযুক্ত হন। মালদহের পর ক্রমান্বয়ে আরা 
জিলা স্কুলের ও ছাপরা জিল! সুলের প্রধান শিক্ষক 
নিযুক্ত হন। পরে তিনি কলিকাতা সংস্কৃত 
কলেজের ইংরাজী বিভাগের অধ্যাপক নিযুক্ত হন 
এবং নয় বৎসরকাল যোগ্যতার সহিত উক্ত কাধ্য 
করেন। অতঃপর তিনি উত্তরপাড়া স্কুলের প্রধান 
শিক্ষক নিযুক্ত হন। এস্কুল ১৮৮৭ খুষ্টাবে কলেজে 
পরিণত হইলে ্তামাচরণবাবু উহার অধ্যক্ষ এবং 
পরিচালন-সমিতির সম্পাদক নিযুক্ত হন। ৩৪ খৎ- 
দর সুখ্যাতির সঠিত কর্ম করিয়া ১৮৯৩ খুষ্টাঝে ইনি 
রাজকশ্ন হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ধাহাদের 
অধীনে শ্ামাটরণবাবু শিক্ষা বিভাগে কর্ন করিয়াছেন 
তাহারা সকলে একবাকো ইহার প্রশংসা! করিয়াছেন 
এবং বাঞ্গালার শিক্ষাবিভাগের ভূতপূর্বব ডিরেক্টর স্তর 
আলঙফ্রেড, ক্রফটু ১৮৯৭ খৃঠাৰে ২৯শে জানুয়ারি 
তারিখের একথানি পত্রে ইহার 101 2100 %21021)10 
১97168১6905 ২%7৮০এর সমুচিত সুখ্যাতি 
করিয়াছেন। ১৮৯০ খুষ্টাবে শ্তামাচরণবাবু কলিকাতা 
বিশ্ববিগ্ালয়ের ফেলে! এবং পরে 116011)91 ০01 076 
[3০৪10 0 3600195 11 11917] 210 [0011 


৩] 


হেমচন্দ্র 


১০101109 নিধুক্ত হন। ১৯০৫ খুষ্টান্দে ইনি “অনারারী 
ফেলো” নিযুক্ত হইয়াছেন। “কলিকাতা রিবিউ? নামক 
ব্ৈ-মামিকে এবং “মডার্ণ রিবিউ” নামক ইংরাজী মাসিক- 
পত্রে ইনি অনেক গুলি সুচিন্তিত, সারগ ৪ গবেবণাপুর্ণ 
মন্দভ লিখিয়াছেন। শ্ঠামাচরণবাবু ১৮৫৪ খুষ্টাবের 
হিন্দু কলেজে প্রবেশ করিলে হেমচন্রের সচিত 
তাহার প্রথম পরিচয় হয়। গ্ঠামাচরণবাবু অতি লাভুক 
ও “মুখচোরা+ ছিলেন এবং কাহারও সিত মিশিতে ভাল- 
বাসিতেন না। বিশেষতঃ বাল্যকাল হইতে সাহার 
শরীর অন্রস্থ থাকায় তিনি সর্বদাই বিষগনভাবে 
থাকিতেন। হেমচন্দ্র উদ্যোগী হইয়া তাহার সহিত 
ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করেন। অনেকদিন পরে, কবিতা 
লিখিবার পর, হেমচন্্র শ্তামাচরণবাবুকে বণিয়াছিলেন 
মে তাহার “লজ্জাবতী লতা”র 1797 তিনি গ্ভানাচরণ 
বাবুর প্রকৃতি হইতে পাইয়াছিলেন। বাস্তবিক বাহার! 
শ্যামাচরণবাঝুর সহিত একদিনও আলাপ করিবার 
সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, তাহারাই হেমচন্দ্রের রচিত 
নিম্বোদ্ধৃত পদগুলির যথার্থ তাৎপর্য হ্বদর়ঙ্গম করিতে 
পারিবেন £__ 


৭8 


হেমচন্দ্র 


“হায় এই ভুমগুলে, কত শত জন, 

দণ্ডে দণ্ডে ফুটে উঠে মবনী মগল লুটে, 
শুনায় কতই বূগ ঘশের কীর্ঘন। 

কিন্তু হেন মিয়ম(ণ, সদা সঞ্চিত প্রাণ, 
রমণী, পুরুমগণে কে করে মতন ? 

স্বভাব মৃছুল ধীর, প্রকৃতিটী স্ন্তীর, 
বিরলে মপুরভামী মানমরগ্ধণ , 
কে জিজ্ঞাসি তাহাদের করে সম্তাযণ ? 

সমাজের প্রান্তভাগে, ভাপিত অন্তরে জাগে, 
মেঘে ঢাক] আন্তাহীণ নক্ষত্র ঘেমন 


শ্ামাচরণবাবু বলেন বালাকালে হেমচন্ত্রের 
সহিত তাহার এত ঘনিষ্ঠতা জন্িয়াছিল যে, অনেক 
শনিবারই হেমচন্দ্র তাহাকে ঠাহাদের খিদিরপুরের 
বাড়ীতে লইয়া যাইতেন। রবিবার সেখানে কাটাইয়া 
সোমবার পুনরায় একশ্র বিগ্কালয়ে আসিতেন। 
হেমচন্ত্রের জননী শ্ঠামাচরণ বাবুকে পুত্রের ম্যায় স্নেহ 
করিতেন। কবির 'প্রিয় জলাশয়” পদ্মপুকুরে উভয়ে 
একত্র সীতার দিতেন। 


জুনিয়র স্ষলাশিপ' পরীক্ষা ।__১৮৫৫ 
থুষ্টান্দে হেমচন্দ্র "জুনিয়র দ্বলাশিপ, পরীক্ষা দেন। 


৭৫ 


হেমচন্দ্র 





উহ! আজিকালিকার ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা! অপেক্ষা 
কঠিন ছিল। পাঠকগণের মধ্যে অনেকেই হয়ত এই 
পরীক্ষা কিরূপ ছিল তাহা জানেন না। তাহাদের 
অবগতির জন্ত এই পরীক্ষার পাঠা বিষয় ও পুস্তকাদির 
নাম নিযে উদ্ধৃত হইল £_ 


ইংরাজী সাহিতা-- 00103711095 1053953, 0010- 
511110)75112551151 010 098০1- 
6৭ 10126. 
বাকরণ--0701711155 1265110108৮ 7770 
১৮10 

দর্শন_-$1205 01) 001৩ [70005077001 

০0106 01110. 
ইতিহাস-__ 150]075 18190191501 36706- 
10] [71500150017 00 00]1- 
17)61100719176 01009 [0150৮ 
(1 9706০০9 0 0১০ ০009০05 01 
(19 0150061163 01 01) [১011 
20059 011 119 0010109709 01 
15000096 10. 100 150) 0০0015, 


৭৬ 


হেমচন্দ্ 


গণিত 1200110, 130015 ] 101, 00 
1790 2100 2১1000%) 95 ঠা 25 
91200)19 50086003 
প্রাণীতত্ব_- 1১806915025 £001065 10 9011001১, 
1৮], 


বাঙ্গালা_ 9172100, 01100775 01101021, 
[20890 হতো 019 2659 01955 
০ 0810059, [00191151150 1)% 076 
211120012 1109180019 001- 
10016056, 


এই জুনিয়র স্কলাশিপ পরীক্ষায় শ্তামাচরণবাবু 
প্রথম ও হেমচন্দ্র দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন এবং 
উভয়েই দুই বৎসরের জন্ত মাসিক দশ টাকা বৃত্তি পান। 
তখন বৃত্তিধারী ছাত্রগণের নিকট হইতে স্কুলের বেতন 
লওয়৷ হইত না। ন্থুতরাং হেমচন্ত্রের বৃত্তি তাহাদের 
দরিদ্র সংসারে অনেকটা৷ স্বাচ্ছন্দ্য-বিধান করিয়াছিল। 


তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় । জুনিয়র 
স্কবলাধিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া! হেমচন্ত্র কলেঁজবিভাগে 


ণ্ণ 


হেমচন্দ্র 


প্রবেশ করিলেন। এই সময়ে হিন্দু কলেজ ৫প্রসিডেন্দী 
কলেজে? পরিবর্তিত হয়। 

কলেজের প্রথমবার্ষিকী শ্রেণীতে পাঠকালে হ্মচন্্ 
আর একজন “জীবনের বন্ধু” লাঁভ করেন। ইহার 
নাম তারাপ্রসাদ চট্টোপাধায়। যখন প্বাঙ্গালার 
আপন্ড* প্যারীচরণ সরকার বারাদত স্কুলের প্রধান 
শিক্ষক ছিলেন, তারাপ্রসাদ সেই সময়ে তাহার নিকট 
বিগ্তাশিক্ষা করেন এবং জুনিয়র দ্বলাণিপ লাভ কাররয়া 
১৮৫৫ খুষ্টাব্বে প্রেসিডেন্দী কলেজে প্রবেশ করেন। 
তারাপ্রসাদ্দ প্রেসিডেন্দী কলেজের এবং কলিকাতা 
বিশ্ববিগ্ভালয়ের এক উজ্জল রত্র ছিলেন। বিশ্ববিগ্ভালয়ের 
অনার পরীক্ষায় ইনিই সর্ধ প্রথমে উত্তীর্ণ হন । বাঙ্গালা, 
ইংরাজী ও সংস্কৃত ব্যতীত ফ্রেঞ্চ, লাটিন ও গ্রীক্‌ প্রভৃতি 
অনেক ভাষায় ইহার অধিকার ছিল। ইনি ডেপুটা 
ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়াছিলেন এবং ইংরাজী ও বাঙ্গাল! ভাষায় 
স্ুলেখক বলিয়া অধিকতর খ্যাতিলাভ করিনীছিলেন। 
১৮৬১ খুষ্টাব্বে বেখুন সোসাইটাতে ইনি 'চৈতন্টদেব 
সম্বন্ধে যে ইংরাজী প্রবন্ধ পাঠ করেন, উক্ত সভায় 
সাহিতাশাখার সভাপতি অধ্যাপক কাউয়েল উচ্চকণ্ঠ 
তাহার প্রশংসা! করিয়াছিলেন। পুরাতন পর্যায়ের 


৭৮ 





তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় 


হেমচন্র 


বিঙ্দর্শনে” অক্ষয়চন্দ্রের 'নবজীবনে এবং অন্ঠান্ 
সাময়িক পত্রে ইহার বু নুচিন্তিত ও সুলিখিত প্রবন্ধ 
প্রকাশিত হইয়াছিল। ইনি অত্যন্ত স্বাধীন প্রক্কৃতি 
ও নির্ভীকচেতা ছিলেন। স্তর জঞ্জজ কাম্বেল প্রভৃতি 
সিবিলিয়ানগণ ইহাকে শ্রদ্ধা করিতেন । ইনি খষিকল্ল 
ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের জোষ্ঠা কন্তাকে বিবাহ করেন। 
অল্প বয়সে তারা প্রসাদের মৃত্যু হয়। হেমচন্দ্র, তারা- 
প্রসাদ ও শ্তামাচরণ বাবুর মধ্যে বিগ্যালয়ে প্রতিযোগিতা 
ছিল। কিন্তুতিন জনের পরম্পরের প্রতি বন্ধুপ্লীতিও 
অনাধারণ ছিল। তারা প্রসাদের মৃত্যুর পর শ্ঠামাচরণ 
বাবু হেমচন্ত্রকে একটি শোক-গীতি (1316 ) লিখিতে 
অনুরোধ করেন। এই অনুরোধের ফলে হেমচন্দ্র যে 
শৌক-গীতি রচনা করিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ 
এস্থলে উদ্ধারযোগ্য-_ 


জীবনের বন্ধু মম আর একজন 

কালরূপ মহামিন্ধু সলিলে ঢবিল ! 
এতকাল ছিলে সথে ভূতল-রতন-_ 
এখন এ ভবে তব কি চিত রহিল ? 


4 হায়! ন! দেখিব আর সে প্রিয় যুরতি ! 
মে ভোল। পাগল মন আপন বিস্মৃত, 


৮০ 


হেমচজ্র 


সে পাও্িত্য, একাগ্রতা, সে প্রগাঢ স্মৃতি, 
অনন্ত কালের মত হয়েছে শিভত ! 


প্রকৃতি, সখা হে, তব কি মধুর (ই ) ছিল, 
বখনি হেরিত হিয়া হরষে ভামিত, 
জানিতে না জীবনের প্রথা কি জটিল, 
অবিরত জ্ঞানসখ| পানে বিমোহিত । 
লভিলে কতই রত বিদ্যার ভাগারে ! 

সে জ্ঞান-পিপাসা, হায় আছে ক'জনার ? 
আজীবন পর্যটন বাণীর বিহারে, 
ভক্তচুড়ামণি সপা ছিলে সারদার | 

হদয়ে বড়ই ব্যথাঠুরহিল আমর-_ 
ছু'জনে হলনা দেখা শেবের সে দিন, 
ছড়াইতে ভব নেরে নিবিড় আধার, 
ঘেদিন শমন করে এ বিশ্ব! মলিন। 
আধার এ ভবরাজা তোমার নয়নে, 
চিরদিন তরে রবি।শশী লুকাইল ! 

ভবের কি কিছু তবে ভেবেছিলে মনে? 
অথবা সে তমোজাল মানস (ও) ঢাকিল? 


ক চর চি ক 


মনে কি পড়িল সখা সেদিনের কথা, 
বিদ্যার সমরক্ষেত্রে বৌবনে প্রথম, 


চ পু ৮5 


৮২ 


ঘুঝেছি কজনে যবে সহপাঠী প্রথা ? 
লভিতে বিজয় কেতু কত বা উদাম? 


মনে কি পড়িয়াছিল পূর্ধ্বের সে সব ? 
দরিদ্র-বাপন! যত হাদে হ'ত লীন? 
আশার আশ্বীদপূণ্ণ বীশরীর রব ? 
সুদুরে মধুর কিবা আকাজ্ষার বীণ? 


মনে কি পড়িল, হায় সংসার সোপানে 
উঠিতে কতই ক্লেশ হরিষে বিষাদ, 
হাসি কান্না সেকালের বসিয়ে নির্ভনে, 
রহস্য কৌতুক কত অমূত আন্মবাদ। 


দরবিগলিত অশ্রু নয়নে আমার । 

মেই সব গাব আজি হৃদয়ে উঠিছেঃ 
বিভাবরী কোলে যেন শত তারকার 
মুদুরশ্মি ধীরে ধীরে অশীধারে ছুটিছে ! 


কোথায় গিয়াছ ভাই কিছুই জানি না, 
অজ্ঞাত সে দেশ নরে-জানে না কেহই, 
প্রবেশিয়৷ কেহ তায় কভু ত ফেরে না, 
প্রবেশ করিছে পান্থ অজন্র কতই! 


যেখানেই থাক, সধে, থাক যেই ভাবে, 
তমের আঁধার কিবা দিবার কিরণে, 


হেমচন্দ্র 


আমাদের চিত্তঘাঝে নিতা বিরাঁজিবে। 
আছিলে ধরণী পরে য্রেপ ধরণে। 


সাঙ্গ না হইল হার জীবনের ব্রত, 
ডুবিল দেহের তরী ফুরাল মকলি ! 
ভাসিতে সাগর-নীরে তরঙ্গ-তাড়িত, 
মমপাটা এবে ছুটি * রহিন্ন কেবলি ! 


অন্ধ এ জগৎ, সথা, ধরণীউঁষণ 

মানৰ যাহারা, তারা ছুলক্ষা মহীর ! 
যশের কিরণ করে যুকুটে ধারণ 
চক্তী, চাটুকার ভণ্ড কত অবনীর ! 


অন্ধ এ জগৎ তোমা চিনিবে কি? তায়, 
চিনি ত আমরা--ছিলে ভবের ভূবণ! 
আমরা সথ| হে, সবে পৃজিব তোমায়, 
দয় মন্দিরে করি প্রতিমা স্থাপন। 


প্রাণের বিগ্রহ হেন রাঁখিৰ যতনে, 
জ্বালি স্বৃতিরূণ দীগ করিৰ অর্চন, 
প্রণয়ের ভক্তি সহ বিহ্বলিত মনে 
দিব অর্ধা প্রেম পুষ্প সজল নয়ন !-- 
মধুর পবিভ্রভাব__বদ্ধুর স্মরণ ! 


* হেমচন্জ ও শ্রীযুক্ত শ্তামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়। 


হেমচন্ 
সিনিয়র ক্ষলাশিপ পরীক্ষা । কলেজে 


ছুই বৎসর পড়িলে সেকালের ছাত্রগণ সিনিয়র স্বলাপ্লিপ 
পরীক্ষা দিবার অধিকার পাইতেন। এই পরীক্ষা আজি 
কালিকার [. 4. ও [. 30. পরীক্ষার অনুরূপ ছিল-_ 
বোধ হয় কিছু কঠিন ছিল, কারণ, ছাত্রগণকে অনেক- 
গুলি বিষয় পড়িতে হইত। এই পরীক্ষায় যাহার উচ্চ 
স্থান অধিকার করিতেন তাহার! ছুইবৎসরকাঁল মাসিক 
১৫২ বৃত্তি পাইতেন এবং কলেজে বিনাবেতনে শিক্ষা 
সমাপু করিতে পারিতেন। হেমচন্দ্র এই বুন্তি লাভের 
জন্ত কঠোর পরিশ্রম করিতে আরম্ভ করিলেন, কারণ 
এই বৃত্তির উপর তাঁহাদের সাংসারিক উন্নতি নির্ভর 
করিতেছিল। তাহার পিতা ইংরাজী জানিতেন না, 
মাতা শিক্ষিতা রমণী ছিলেন না, কিন্থু তাহারা 
জানিতেন পুত্রকে নুশিক্ষিত করিতে পাঁরিলেই তাহাদের 
সকল কষ্ট দূর হইবে এবং তাহারা স্নেহ ও আগ্রহপূর্ণ 
নয়নে অধ্য়ন-রত পুত্রের মুখের প্রতি চাহিয়া থাকিতেন 
এবং নীরবে মঙ্গলময়ের নিকট সন্তানের কল্যাণকামন! 
করিতেন। এই বিষয়ে হেমচন্দ্রের মধ্যম জামাতা 
শস্ধাম্পদ্‌ শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়, হেম- 
চন্দ্রের জননীর নিকট শ্রুত এই গল্পটি আমাদিগকে 


৮৪ 


হেমচন্দ 


জানাইয়াছেন ;--“কৈলাসচন্ত্র ইংরাজী কিছুই জানি- 
তেন না। পুত্রের ইংরাজী পড়িত, কি পড়িত তাহা 
তিনি কিছুই বুঝিতেন না) তথাপি, রাত্রিতে তাহারা 
যতক্ষণ পর্য্যন্ত পড়িতেন ততক্ষণ পিতা মাতা উদ্ভয়েই 
পুত্রদের দ্ই পার্খে বসিয়া কখনও তাহাদের গায়ে হাত 
বুলাইয়া দিতেন, কখনও বা মশা তাাইয়া দিতেন, 
আর কখনও বা পাখার বাতান করিতেন। পিতা 
মাতা আহার নিদ্রা ভূলিয়! পুত্রদের পাশে বসিয়া থাঁকি- 
তেন। এই ভাবে কতদিন যে রাত্রি ১টা টা বাজিয়া 
যাইত তাহার সংখ্যা ছিল ন1।” 

অবশেষে হেমচন্দ্রের পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের পুর- 
স্কার মিলিল। ১৮৫৭ খুষ্টাবে সিনিয়র স্বলাশিপ 
পরীক্ষায় হেমচন্ত্র চতুর্থ স্থান অধিকার করিলেন এবং 
দুই বৎসরের অন্ত ২৫২ মাসিক বৃন্তিলাভ করিলেন। 
গবর্ণমেণ্টের শিক্ষাবিষয়ক রিপোর্ট হইতে এই পরীক্ষায় 
সিনিয়র স্কলাশিপপ্রাপ্ত ছাত্রগণের নামের তালিকা উদ্ধত 
হইল-__ 


৮৫ 


নাম কলেজ বুভ্িলাভের বৃত্তির মূলা কতদিনের মন্তব্য 


তারিখ জন্য 
১। তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় প্রেসিডেন্গী এপ্রিল ১৮৫৭ ২৫২ ২ বৎসর ইতিহাস ও ভূগৌলে বিশেষ পারদর্শিতা 
এবং অন্যান্য বিষয়ে ব্যুৎপত্ভি। 

২। শ্যামাচরণ গাঙ্গুলী ? রত শ.. সকল বিধয়ে ব্যুৎপত্তি। 

৩। ললিতবল্লভভ শীল / & ্ ”.. বিজ্ঞানে বিশেষ পারদর্শিতা এবং সকল 

বিষয়ে ব্যুৎপত্তি। 

৪) হেমচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায় ্ ্ টি শ.. সকল বিষয়ে ব্যুৎপত্তি। 

৫। ষাদবচন্দ্র দে প ্ঃ রা & রি 

৬ | গোপালচন্দ্র চক্রবর্তী ্ রঃ রর রর 

৭1 কালীমোহন গুপ্ত ্ ঠ ্ ্ 


৮। লালগোপাল দ্ভ ন্‌ র্‌ রঃ ১ বৎসনর ্ 
৯1 বেধীমাধব মুখোপাধায় ॥ রা 
১০1 নীলমণি কুমার 


হেমচন্দ্র 


উপরি উদ্ধৃত তালিকার প্রদত্ত নামগুলির মধ্যে তার!- 
প্রসাদ চট্টোপাধায়, শ্রীযুক্ত শ্ামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় ও 
শ্রীযুক্ত নীলমণি কুমার মহাশয়গণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় 
পূর্বে প্রদত্ত হইয়াছে। হেমচন্দ্রের অন্ঠান্ত সহপাঠিগণের 
বিষয়ে ছুই একটি কথা এই স্থানে উল্লেখ করিলে অপ্রা- 
সঙ্গিক হইবে না। 


হেমচন্দ্রের অন্যান্য সহপাঠিগণ | ললিত 
বল্লভ শীল ইংরাজীতে “নলিতবল্লভ শীল” এই নামে 
স্বাক্ষর করিতেন। ইনি সহপাঠীদিগের মধো গণিত ও 
বিজ্ঞানে সর্কোত্কষ্ট ছাত্র ছিলেন। কলেজের চতুর্থ 
বার্ষিকী শ্রেণীতে পাঠকালে ইহার অকাল মৃত্বা হয়। 
মপ্তাহে একদিন ছাত্রগণকে জরীপ-বিদ্বা-শিক্ষক প্রফেসর 
রো”র নিকট ড্রয়িং শিখিতে হইত । ললিতবল্লভ চমৎ- 
কার অঙ্কনবিদ্তা শিথিয়াছিলেন। তিনি তাহার অস্কিত 
চিত্রের নিম্নে 'ঘব. 13. ১০% স্বাক্ষর করিতেন বলিয়৷ রে! 
সাহেব তাহাকে 1০৮ 73916 568] বলিয়া ডাকিতেন। 
তিনি যখন তখন বাঙ্গালা ছড়া রচনা! করিতে 
পারিতেন। বাঙ্গালা সাহিতোর অধ্যাপক রামচন্দ্র মিত্র 
একদিন হিন্দুছাত্রগণের গোমাংস ভক্ষণ সম্বঃদ্ধ লিখিত 


৮৭ 


হের 


উইল্সনসাহেবকৃত একটি কবিতার আবৃত্তি করিতে- 
ছিলেন-__ 
0 ০ 17170009, 1125 5 19210 
01179015000) 9০০0790 2 
[19 17111009290) 10991, 
1006 100 62050 0991 


ললিতবল্পভ তৎক্ষণাৎ তাহার তরজমা করিয়া 
গুনাইলেন__ 


শুনরে ভাই হিন্দুগণণ 

কি হয়েছে কীর্তন, 

গোরু থেয়েছে হি'দব 
গোর থেয়েছে হি'ছু। 
রামচন্দ্র মিত্রকে ছাত্রগণ বড় মানিত না। ইংরাজ 
অধ্যাপকগণের নিকট রামচন্দ্র * একজন পরম পণ্ডিত 
বলিয়া! খ্াাতিলাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু ছাত্রগণ তাহার 


* শ্রন্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত সতোন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তৎপ্রণীও 
“আমার বাল্যকথ] ও বোম্বাই প্রবাস” নামক মনোরম গ্রন্থে 
রামচন্্ মিত্রসন্বন্ধে অনেকগুলি কৌতুকাবহ গল্প লিপিবদ্ধ 
করিয়াছে্ন। 


৮৮ 


হেমচন্দ্র 





পাণ্ডিতা সম্বন্ধে ভিন্ন মত পোষণ করিত। রামচন্দ্র 
মধ্যে মধ্যে ছাত্রগণকে কবিতারচনা শিখাইবার 
জন্ত একটি দ্বিপদীর প্রথম চরণ উচ্চারণ করিয়া দ্বিতীয় 
চরণ পূরণ করিতে বলিতেন। একদিন তিনি প্রথম চরণ 
আবৃত্তি করিলে, ললিতবল্লভ তাহার দিকে তর্জনী 
ঈষদ্ভাবে হেলাইয়! এমন ভঙ্গীতে দ্বিতীয়গাদ পুরণ 
করিয়! বলিলেন, 
“পরম পণ্ডিত তুমি ভারত ভিতর-_-* 

যে সহপাঠিগণের পক্ষে হাসাসম্বরণ কর! অসাধা 
হইয়াছিল। 

যাদবচন্ত্র দে পরে সবজজ, হইয়াছিলেন। গোপাল- 
চন্্র চক্রবর্তী বোর্ডের ওপিয়ম ডিপার্টমেন্টের ভেড, 
আমিষ্টান্ট হইয়াছিলেন। কালীমোহন দাসগুপ্ত হেম- 
চন্দ্রের স্থায় হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ উকীল হ্ইয়াছিলেন 
এবং ৰাগ্মী বলিয়াও খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। অল্প 
বয়সে ইহার মৃত্যু হয়। লালগোপাল দন্ত হাটখোলার 
বিখ্যাত দন্তবংশসম্ৃত এবং ভবানীচরণ দত্তের ভ্রাতা 
ছিলেন। বেণীমাধব মুখোপাধ্যায় হাইকোর্টের চীফ, 
ইপ্টারপ্রেটার হইয়াছিলেন। 

হেমচন্ত্র বাল্যকাল হইতেই সদালাপী ও» বন্ধুবংসল 


৮৯ 


হেমচত্র 





ছিলেন। সকল সহপাঠীর সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা ছিল । 
শিক্ষকগণের প্রতি হেমচন্্ শ্রদ্ধাপরায়ণ ছিলেন এবং 
ছাত্রজীবনে কখনও কোন অন্তায় আচরণ করেন নাই। 
কেবল একবার মাত্র ইহার কিছু ব্যতিক্রম হইয়াছিল। 
সে ঘটনাটা হেমচন্দ্রের সতীর্থগণের নিকট যেরপ শুনি- 
য়াছি সেইভাবে নিয়ে লিপিবদ্ধ করিলাম। 


একটি অশিষ্টু আচরণ। পূর্বেই উক্ত 
হইয়াছে ষে, রামচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের পাণ্ডিত্য এবং 
অধ্যাপনাপ্রণালী সম্বন্ধে ছাত্রগণের উচ্চ ধারণ! ছিল 
না। হেমচন্দ্র যে শ্রেণীতে পড়িতেন, তাহার অব্যবহিত 
উচ্চ শ্রেণীতে ক্ষেব্রনাথ ভট্টাচার্য্য * নামে এক ছাত্র 
ছিলেন। ইনি একদিন রামচন্দ্রেরে অযোগ্যতার 
প্রমাণমর্থক দৃষ্টান্তাদির উল্লেখ করিয়া একটি আবেদন- 
পত্র প্রস্তুত করিলেন এবং উহাতে প্রথম ও দ্বিতীয় 
বার্ষিকী শ্রেণীর সকল ছাত্রের স্বাক্ষর সংযুক্ত করিয়া 
কলেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষ সাটক্লিফ সাহেবের নিকট 
প্রেরণ করিলেন। হেমচন্দ্রও সকলের সহিত উহাতে 
স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। আবেদনপত্র পাইয়! সাটক্লিফ 


* ইনি !1রে ইঞ্জিনিয়ার হইয়াছিলেন। 


৯9 


মতা তত পাতএাতগ্গাতগ্ততওপাত গত 


নে 
! 


রি 
পা 


নুন ন নস 


কা 


মনল 


আন্লন্িনস্িনলিিলন্কিম নম্র 





রামচন্দ্র মিত্র 


454 
'শ 


জুনুলুুদুক কনকনে কনর 


হেমচন্জ 





সাহেব মহাক্রোধান্থিত হইলেন। হেমচন্জ সম্বন্ধে সাটক্রিফ 
সাহেবের খুব ভাল ধারণা ছিল এবং হেমচন্ত্র বৃত্তি 
পাইবার পূর্বে সাটর্লিফ স্বয়ং তাহার স্কুলের বেগন 
পরযান্ত দিতেন। শ্তামাচরণ বাঁবু বলেন যে, সাটক্রিফ্‌কে 
কুদ্ধ দেখিয়া হেমচন্্র অতিশয় ভীত হইয়াছিলেন। বাস্ত- 
বিক সাটক্রিফ সাহেব এত কুদ্ধ হইয়াছিলেন যে, তিনি 
আবেদনকারী ছাত্রগণকে শিক্ষ দিবার জন্য তাহাদিগের 
নেতা ক্ষেত্রনাথকে কলেজ হইতে বহিষ্কৃত. করিয়া 
দিবার সংকল্প করিয়াছিলেন। ক্ষেত্রনাথ হাবড়। স্কুলে 
ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের ছাত্র ছিলেন। তিনি উপায়ান্তর 
না দেখিয়! ভৃদেব মুখোপাধ্যায়ের শরণাপন্ন হন। ভূংদ 
বাবু রামচন্ত্র মিত্রকে ছাত্রগণের অপরাধ ক্ষমা করিতে 
অনুরোধ করিলে, রামচন্্র ছাত্রগণকে মার্জনা করেন 
এবং ক্ষেত্রনাথকে শ্রান্তিপ্রদান না করিতে সাটক্রিফকে 
অনুরোধ করেন। 


কলিকাতা বিশ্ববিগ্ভালয় প্রতিষ্ঠ।। 
১৮৫৭ খুষ্টান্দে কলিকাতা বিশ্ববিস্ালয় প্রতিঠিত হয়। 
এই বৎসর প্রথম প্রবেশিকা পরীক্ষা গুহীত হইলে 
হেমচন্্র পরীক্ষা প্রদান করেন এবং সসম্মানে প্রথম 
বিভাগে উত্তীর্ণ হন। 


৯২ 


হেমচন্দ্র 


তর্কসভা ৷ “্রীরুষ্ণের জীবনচরিত ।”__ 
হেমচন্ত্র কলেজে যে শ্রেণীতে পড়িতেন, (রায় বাহাদুর ) 
বঞ্কিমচন্্র চট্টোপাধ্যায়,কেশবচন্দ্র সেন ও (স্যর) চন্দ্রমাধব 
ঘোষ তাহার অব্যবহিত উচ্চশ্রেণীতে এবং (স্যর) রমেশ- 
চন্ত্র মিত্র, (রায় বাহাদ্বর) কালিকাদাস দত্ত ও (রাজা) 
প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় তাহার অব্যবহিত নিয়শ্রেণীতে 
পড়িতেন। হেমচন্দ্র যে বৎসর জুনিয়র স্বলাশিপ 
পরীক্ষা দেন, সেই বৎসর কেশবচন্ত্র কলেজের বাধিক 
পরীক্ষার সময় অপর এক ছাত্রের উত্তরপত্র নকল 
করিতেছিলেন বলিয়া পরিদর্শক কর্তৃক গৃত 'ও অপ- 
মানিত হন।* কেশবচন্দ্রকে কলেজ হইতে চিরবহি- 
তি করিয়া! দিবার প্রস্তাব হয়, কিন্ত কয়েকজন সম্তান্ত 
ও উচ্চপদস্থ বাক্তির সুপারিষে তাহাকে অতিরিক্ত ছাত্র- 
রূপে কলেজে পাঠ করিবার অনুমতি প্রদান কর! হয়। 
এই ঘটনার পর কেশবচন্ত্র আর কখনও কোন পরীক্ষা 
প্রদান করেন নাই__কিন্তু অতিরিক্ত ছাত্ররূপে কলেজে 
উচ্চতম শিক্ষা লাভ করেন। দর্শনশাস্ত্রে তাহার বিশেষ 
__ *ভীযুক্ত শিবনাথ শাস্্ী মহাশয়ের 'রামতন লাহিড়ী ও তৎ.. 
কালীন বঙ্গপমাজ' গ্রন্থে এবং প্রতাপচন্জ্র মজুমদারের কেশবচন্দ্ 
সেনের ইংরাজী জীবন চরিতে এই ঘটনার ইঙ্গিত আঁছে। 


৯৩ 





কেশবচন্ত্রী সেন 


হেমচন্জ 


অনুরাগ ছিল এবং দর্শনের অধাপক কেশবচন্দ্রকে 
অত্যন্ত ন্নেহ করিতেন। শ্রীযুক্ত নীলমণি কুমার 
মহাশয় বলেন যে,যধন তিনি ও হেমচন্দ্র কলেজের তৃতীয় 
বার্ষিকী শ্রেণীতে পাডেন তখন কেশবচন্দ্র তাহাদিগের 
সহিত দর্শনশান্ত্র অধ্যয়ন কারতেন। কেশবচন্ত্রকে 
সপাঁঠিগণ মকলেই ভালবাপসিতেন। এই সময়ে অর্থাং 
১৮৫৭ থুষ্টান্দে কেশবচন্ত্র কলেজে একটি তর্কমভার 
প্রতিষ্ঠা করেন। কেশবচন্দ্র এই সভার সম্পাদক 
ছিলেন। কলেজের অধ্যাপকগণ, রেভারেও্ড জেম্ন্‌ 
লঙ এবং কলিকাতার তদানীন্তন লর্ড বিশপ কটনের 
100175960 00118]) মিষ্টার বার্ণ এই সভার 
কার্যে বিশেষভাবে সহানুভূতি প্রকাশ করিতেন। 
কেশবচন্দ্র, তারা প্রসাদ, নীলমণি বাবু ও শ্তামাচরণ বাবু 
প্রভৃতি এই সভায় মধ্যে মধ্যে প্রবন্ধাদি পাঠ করিতেন। 
হেমচন্ত্রও এই দভায় *শ্রীরুষ্ণের জীবনচরিত* বিষয়ক 
একটি ইংরাজী প্রস্তাব পাঠ করিয়াছিলেন। প্রবন্ধাটি 
এত সুন্দর হইয়াছিল যে রেভারেওড লঙ. উহ পুস্তিকা- 
কারে প্রকাশিত করিয়াছিলেন। “বেঙ্গল হরকরা"'র 
তাৎকালীন সম্পাদক মিষ্টার ফর্বস্‌ উচ্চকঠে এই প্রবন্ধের 
প্রশংসা করেন এবং খ্রীষ্ট ও কৃষ্ণের জীবনী 'ও উপদেশের 


৯৫ 





অধ্যাপক ই, বি, কাউয়েল 


হেমচন্্র 





সৌসাদৃস্ত প্রদর্শন করিয়া একটি বিস্তৃত প্রবন্ধ প্রকা- 
শিত করেন। 
শিক্ষকগণের প্রভাব । হেমচন্দ্রের চরিত্র- 

গঠনে যে সকল শিক্ষক মঙ্গলময় প্রভাব বিস্তার করিয়া- 
ছিলেন, তন্মধ্যে অধ্যাপক কাউয়েল ও অধ্যক্ষ ব্রিণ্টের 
নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । রি 

অধ্যাপক ই, বি, কাউয়েল ১৮৫৬ খুষ্টাবে এতদেশে 
আগমন করেন এবং প্রেসিডেন্সী কলেজে ইতিহাম ও 
অর্থনীতির অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৮৫৮ খৃষ্টান বিদ্যা- 
সাগর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের পদ ত্যাগ করিলে 
কাউয়েল পূর্বোক্ত কারধ্যের উপর সংস্কৃত কলেজের 
অধ্যক্ষের দায়িত্বপূর্ণ কার্ধ্যভার গ্রহণ করেন। ইংরাজী 
ভাষায় অধ্যাপক কাউয়েলের একটি নুলিখিত জীবন- 
বৃত্ান্ত প্রকাশিত হইয়াছে। ম্যাক্সমুলর প্রভৃতি পণ্ডিত 
গণ যাহার অপূর্ব প্রতিভার পরিচয় পাইয়া বিস্মিত 
হইয়াছিলেন, তাঁহার গাণ্ডিত্য ও প্রতিভার বিষয় বিপেষ- 
ভাবে বল! নিশ্রয়োজন। হেমচন্ত্র কাউয়েলের একজন 
্রিষ্ন ছাত্র ছিলেন এবং তাহার উপদেশে বথেষ্ট উপকৃত 
হইয়াছিলেন। 

অধ্যক্ষ সাটক্লিফ. অবসর গ্রহণ করিলে মিষ্টার এল, 


ছ্‌ ন্৭ 


হেমচন্্র 


ক্িন্ট তাহার পদে অস্থাক্ীভাবে নিযুক্ত হন। ইনি অতি 
সাধু ও সদাশয় ব্যক্তি ছিলেন। ইনি ছাত্রগণের 
চরিত্রের প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখিতেন এবং তাহাদের 
চরিত্রগঠনে সহায়তা করিতেন। হেমচন্দ্রের এক- 
জন সহপাঠী বলেন, হেমচন্দত্র বলিতেন যে 
তিনি ভবিষ্যতে হাইকোর্টের উকীল হইয়া! কখনও 
অর্থলীভের জন্ত যে অসাধু উপায় অবলম্বন করেন 
নাই-_তাহ! ক্ি্ট-প্রদত্ত শিক্ষার ফল। সকল ছাত্রই 
ক্লণ্টকে শ্রদ্ধা করিতেন এবং ক্লিণ্ট কঠোর শাসননীতির 
পক্ষপাতী হইলেও নিরন্তর তাহাদ্দিগের মঙ্গল চেষ্টা 
করিতেন।. 

বাঙ্গাল! সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ ।-_ 
. পাঠ্যাবস্থায় বাঙ্গালা কাব্যাদি পাঠে হেমচন্দ্রের 
বিশেষ অনুরাগ ছিল। শ্রীযুক্ত নীলমণি কুমার মহাশয় 
বলেন যে, হেমচন্ত্র প্রায়ই ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের “সংবাদ- 
প্রভাকর” পাঠ করিতেন এবং বোধ হয় প্রভাকরে'র 
জন্ত দ্ুই একটি কবিতাও লিখিয়া থাঁকিবেন। হেমচন্ত্র . 
ভারতচন্দ্রের একজন অন্ুরক্ত ভক্ত ছিলেন। শ্রীযুক্ত 
গ্তামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় বলেন যে একবার হেম. 
চন্দ্রের খিদিরপুরস্থ ভবনে লইয় গিয়! হেমচন্ত্রই তভীহাকে 


৯৮ 


হে 


প্রথম ভারতচন্দ্রের কাব্য পড়াইয়াছিলেন। উৎকষ্ট 
বাঙ্গাল! কাব্যাদি পাইলে হেমচন্দ্র তাহ! সাগ্রহে বারশ্বার 
পাঠ করিতেন। নীলমণি বাবু বলেন, একবার 
তিনি হেমচন্ত্রকে রামেশ্বরের শিবম্কীর্ভন পাঠ করিতে 
দেন। হেমচন্ত্র উহ! পাঠ করিয়! বলেন, “রামেশ্বর 
192. 091100160০০, এবং এত আনন্দিত হন যে 
নীলমণি বাঝুকে বলেন, তিনি যেন এ পুস্তক ফেরত 
পাইবার আশা না করেন। কাশীরাম ও কৃত্তিবাস 
হেমচন্দ্র বহুবার পাঠ করিয়াছিলেন। হেমচন্ত্র 
কাণীরামের নিকট তীঙার অশেষ খণের কথা, ীযুক্ 
স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি বন্ধুগণের নিকট 
পরে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেন । 

স্যামাচরণ বাবু চিরদিনই চলিতভীষা বাবহারের 
পক্ষপাতী । হেমচন্্র রচনায় সাধুভাষা ব্যবহারের গক্ষ- 
পাতী ছিলেন। বিস্ালয়ে পাঠকালে একদা শ্রামাচরণ 
বাবু হেমচন্ত্রকে জিজ্ঞাসা করেন, “মাধুভাষায় বাছুড়কে 
* কি বলিবে?” রহস্তপ্রিয় হেমচন্দ্র হাসিতে হামিতে 
তৎক্ষণাৎ উত্তর দেন, "কেন বদ্ধ !* 

ভাষা সম্বন্ধে শ্তামাচরণ বাবুর সহিত হেমবাবুর মধ্যে 
মধ্যে তর্ক হইত। কলেজ পরিত্যাগের পর শ্ামাচরণ 


৯৯ 


হেমচন্দ্র 


বাবু হিন্দী ও হিন্দুস্থানী ভাষা! শিক্ষা করিয়া হেমচন্ত্র ও 
আর ছুই চারিজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সহিত ভারতবর্ষময় হিন্দীর 
প্রচার সম্বন্ধে কথাবার্তা কহেন। শ্তামাচরণ বাবুর মত 
ছিল যে হিন্দীভাষ! ভারতবর্ষের জাতীয় ভাষ! হওয়া 
উচিত। বাঙ্গাল! ভাষায় অন্ুরাগী হেমচন্দ্র হিন্দীর 
একাধিপত্য স্থাপনের বিরোধী হইয়াছিলেন। তর্ক 
করিতে করিতে একবার শ্তামাচরণ বাবুর প্রস্তাবে বিরক্তি 
প্রকাশ করিয়৷ তিনি বলিয়াছিলেন,স্থবিধ! দেখিতে গেলে 
হিন্দী না হইয়া ইংরাজীই ভারতবর্ষের সাধারণ ভাষ! 
হওয়! উচিত। 

কেরাণীগিরি । ১৮৫৯ খুষ্টাবে কলেজের চতুর্থ 
বার্ষিকী শ্রেণীতে পাঠ করিতে করিতে হেমচন্দ্র কলেজ 
পরিত্যাগ করেন। কলেজের ২৫২ ছাত্রবৃত্তি ছুই বৎ- 
সরের জন্ত দেওয়া হইয়াছিল, তাহা শীঘ্র বন্ধ হইবার 
সম্ভাবন! হওয়ায় তাহাকে চাকুরীর চেষ্টা করিতে হুইয়া- 
ছিল। সতীর্ঘ নীলমণি কুমার তৃতীয় বার্ষিকী শ্রেণীতে 
পড়িতে পড়িতে কলেজ পরিত্যাগ করিয়া সৈন্যসংক্রান্ত 
হিসাব বিভাগে (10112 £80100] 097012175 
088০০) প্রবেশ করিয়াছিলেন। সেকালে এই সকল 
আফিসে বাঙ্গালী কেরাণীরা বেশী বেতন পাইতেন না। 


১৩৩ 


হেমচন্দ্র 


“হিন্দু পেটিয়টে”র স্বনামধন্ঠ সম্পাদক হরিশচন্ত্র মুখো- 
পাধায় ও গিরিশচন্দ্র ঘোষই সর্বগ্রথমে এই বিভাগে 
কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া উচ্চপদ অধিকৃত করেন এবং 
বাঙ্গালী কেরাণীর পক্ষে সেই সকল পরপ্রাপ্তি সম্ভব 
করিয়া দেন। নীলমণি বাবু আফিসের রেজিষ্টার 
রবার্ট হলিংবেরীর সহকারী ও প্রিয়পাত্র ছিলেন। 
এই সময়ে, অর্থাৎ সিপাহীযুদ্ধের অবসানের অব্যব- 
হিত পরেই, এই বিভাগে অনেক কর্খচারীর আব- 
শ্তকতাঁও ছিল। সুতরাং নীলমণি বাবুর সাহাষ্যে 
উচ্চশিক্ষিত হেমচন্ত্র অনায়ামেই এই বিভাগে 
৩৫. বেতনের একটি কেরাণীর পদ লাভ করিতে সমর্থ 
হইলেন। হরিশ্চন্্র মুখোপাধ্যায়ের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা, 
মিলিটারী অডিটর জেনারেলের অতিশয় প্রিয়পাত্র, 
রাজকিশোর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও, বোধ হয়, ভেম- 
চন্দ্রকে অফিসে প্রবেশ করিতে সাহায্য করিয়া- 
ছিলেন। হেমচন্ত্র, হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সহকারী 
রূপে নিষুক্ত হইলেন। এই পাপ্রাপ্থিতে হেমচন্দ্রের 
পরিবারের অর্থকষ্ট কিছু ঘুচিল। কিছুদিন পরে সহ- 
পাঠী শ্তামাচরণ বাবুও এই আফিসে প্রবেশ করেন। 


বি-এ উপাধিলাভ | সংসারের দারিদ্র্য দূর 


১০১ 


হেমচন্ 


করিবার জন্য অল্পবয়সেই হেমচন্দ্রকে চাকুরী গ্রহণ 
করিতে হয়। কিন্তু বিগ্তালয় পরিত্যাগের সহিত হেম- 
চন্দ্রের জ্ঞানান্থুরাগ কিছুমাত্র হাঁস প্রাপ্ত হয় নাই। হেম- 
চন্দ্র আজীবন বিগ্তালয়ের ছাত্রের মত বিদ্ান্ুশীলন 
করিতেন। সকল সময়েই তাহার হস্তে কোন ন! 
কোন পুস্তক থাকিত। এমন কি, প্রৌঢ় বয়সে 
আহারের সময়েও তিনি অনেক সময় পুস্তক খুলিয়! 
পড়িতে পড়িতে আহার করিতেন। এজন্য আহার 
করিতে তীহার বিলম্ব হইত। মিলিটারী অডিটর 
জেনারেলের অফিসে যখন হেমচন্ত্র কেরাণীর কার্যা 
করিতেছিলেন, সেই সময়ে তাহার ধনী প্রতিবেশী ও 
বালাবদ্ু শ্রীশচন্র এবং মৃতীর্ঘ তারাগ্রসাদ নব প্রতিষ্ঠিত 
বিশ্ববিবিগ্ভালয়ের বি-এ উপাধি পরীক্ষার জন্য প্রস্তত 
হইতেছিলেন। হেমচন্ত্র পর্বেই বিশ্ববিগ্ঠালয়ের প্রবে- 
শরিক! পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন এবং তৎকাল- 
প্রচলিত নিক়মান্ুসারে তিনি বি-এ পরীক্ষ! প্রদানের 
অধিকারী ছিলেন। তিনি অবিচলিত উৎসাহ ও অসা- 
ধারণ অধ্যবনায় সহকারে অবসর কালে বি-এ পরীক্ষার 
পাঠাপুস্তকারদি অধায়ন করিতে লাগিলেন। ১৮৫৯ 
্রীষ্টাব্বের বি-এ পরীক্ষার ফল বাহির হইলে দেখা গেল, 


১০২ 


হেমচন্দ্ 





দশজন ছাত্র সেই বৎসর বি-এ উপাধিলাভ করিতে 
সমর্থ হইয়াছেন, প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ তিনজন ছাত্রের 
মধো তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় প্রথম, হেমচন্দ দ্বিতীয় 
ও ভোলানাথ পাল তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছেন। 
শ্রীশচন্দ্র দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন। শ্ঠামাচরণ বাবু 
অনুস্থতাবশতঃ পূর্ব্ব বংসরে প্রবেশিক1 পরীক্ষা দিতে 
গারেন নাই বরিয়া এই বৎসর বি-এ পরীক্ষা দিতে 
চেষ্টা করেন নাই। ইহার পুর্বে ১৮৭৮ ্রীষ্টাৰে 
আর একবার মাত্র বি-এ পরীক্ষা গৃহীত হইয়াছিল 
এবং সে বৎসর বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও যদ্ব- 
নাথ বন্থু এই ছুইজন মাত্র ছাত্র দিত দিভাগে 
উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, কেহই প্রথম [ভাগে উত্তীর্ণ 
হইতে পারেন নাই | হেমচন্দ্রের সময়ে বি-এ 
পরীক্ষায় অনেকগুলি বিষয় পাঠ করিতে হইত । কৌত- 
হলী পাঠকগণের অবগতির জন্ত আমরা এই বৎসরের 
বি-এ পরীক্ষার পাঠযপুস্তকাদির ও পরীক্ষকগণের নান 
নিয়ে উদ্ধৃত করিলাম ।__ 
ইংরাজী সাহিত্য-_-111015 1১0120150 [,030, 

[30015] 10 ডা. 

1১01১925 1295% 011 078010151. 


১৩০৩ 


হেমচন্দ 


(পরীক্ষক জি. 
স্মিথ এবং ই. বি, 
কাউয়েল ) 


বাঙ্গালা-_ 
(পরীক্ষক 
রামচন্দ্র মিত্র) 
ইতিহাস-_ 

( পরীক্ষক জি. 
গ্রেভ্‌স্‌ এবং মেজর 
ডব্লিউ, এদ্‌. 
শারউইল ) 


(তারা (85 1] 1২10109109017,9 
59190601025 ) 
10909937900 ০0 616 
1170009. 112020123 [33903 
ভারা ০5000955101) 1) 30917, 
11197) 0166 1006 সঞ্গা] 01 
008৮2], 
গ্রবোধচন্ত্রিকা। 
কৃতিবাসের রামায়ণ ১ম, ২য় ও ৩য় 
কাওড। 
চ0000195 ০£ [019:0110 %া- 
01009 89 17 15780121075 
0 0105 0. 619 90)190 
2110. 00116 9101112 অ০] 
[715001/ 0£1211012100, 110100- 
110 0196 0? 3019]) 10019, 
&০ 0১6 600 01 1815. 131701)105- 
(0053 17196015 ০1 17019, 
£10101910617191015) জাগা 
5096019] 160191108 10 116 


গণিত-_ 
(পরীক্ষক 


ডব্লিউ. এদ্‌. 


এটকিল্সন্‌) 


বিজ্ঞান-_ 


হেমচল 


701900%৮ 0£6 39908, 00 10 
0980) ০0? 25193215097 7 09 
[71901 01 10119, £0 079 
0980) ০64১0035005 200. 009 
[71901 01076 10৬9, (71১:0- 
7102] 0536101)3 11] 11001109 
006 99081801)5 01 015 0001- 
0195 00 11101) 019 1০2). 


411071560200 18001. 

0901190% 130013 [-1 & 
টন 

1১179 71201701795, 1190118- 

20105. [0105:8105, [ন09- 

1109 2110. 101)9111021109, 01)0105. 
£8610110]5 


(0)6101905, 


(পরীক্ষক ডাক্তার 4১12179]  1)091010£5, 
ডরিউ, ক্রোজিয়ার) 79175051021] 06081909170, 


দর্শন__ 


[0810 (10951) 


(পরীক্ষক [102] 01011050015 (১ 1 
আর্‌. এল, স2512170, 4£51)6101011)16 ০ 

মার্টিন) গায়] ৬০03) 
1161691 1১10119500175 (85 1 
06101011119, 1015 78579 01 

51101] 015 ), 
হিসাব-বিভাগের কেরাণীর “হাড়ভাঙ্গা৷ খাটুনী*র 
উপর এইরূপ ছুরূহ পরীক্ষা প্রদান করিয়া প্রথম বিভাগে 
উচ্চস্থান অধিকার কর! হেমচন্ত্রের অবিচলিত অধ্যবসায় 

ও অপূর্ব কৃতিত্বের প্রকুষ্ট পরিচায়ক । 
বিবাহ । তৎকালপ্রচলিত প্রথানুসারে কৈশোরে 
ছাত্রাবস্থাতেই হেমচন্দ্রের বিবাহ হ্ইয়াছিল। শ্ঠামা- 
চরণবাবু বলেন যখন কলেজের প্রথমবাধিকী 
শ্রেণীতে তিনি গড়িতেন (১৮৫৫-৫৬ খুষ্টাব্ব ) এবং 
হেমচন্দ্রের সহিত প্রায় প্রতি সপ্তাহে তাহার থিদিরপুরস্থ 
ভবনে বেড়াইতে যাইতেন। তখনই হেমচন্ত্র বিবাহিত । 
হেমচন্দ্রের সহধশ্থিণী কামিনী দেবী ভবানীপুর নিবাসী 
কাশীনাথ মুখোপাধ্যায়ের অন্তম! দুহিতা। তিনি 
অশিক্ষিতা ও অক্পবুদ্ধি হইলেও, অতিশয় সুন্দরী, 
সরল!, ধর্মপরায়ণা ও পতিব্রতা রমণী ছিলেন। 


১৩৩ 





হেনচন্দ্রের সহধর্মিণী কামিনী দেব 
€ক্রোড়ে কনিষ্ঠা কন্যা ) 


হেমচতক্র 


বিস্যাবুদ্ধিতে প্রতিভাশালী হেমচন্দ্রেরে উপযুক্ত না 
হইলেও, হৃদয়ের গুণে তিনি তাহার উদার-হৃদয় স্বামীর 
সম্পূর্ণ যোগ্য! ছিলেন। বল! বাহুল্য, হেমচন্দ্র এই 
“কামিনী”-কুন্থমের মর্ধ্যাদা বুঝিতেন, 
কোথা হেন শতদল, 
হৃদে পুরি পরিমল, 
থাকে প্রিয়মুখ চেয়ে মধুমাখা সরমে ?”- 


এবং জীবনের মধুর উ্ায় এই জীবন-সঙ্গিনীর হস্তধারণ 
করিয়াই অনেক আকা! ও স্ুখস্বপ্ন লইয়া হেমচন্ত্র 
ংসারাশ্রমে প্রবেশ করিয়াছিলেন £- 





*প্রবেশি সংসারে যবে, কি সুখের কাল! 
প্রক্কৃতির বুকে ধেন হুবর্ণের জাল 

যতনে ছড়ান ছিল--জড়ান তাহাতে 
কত মোহকর চিত্র নয়ন জুড়াতে ! 

কিবা নিদ্রা, কি স্বপন, কিবা! সে জাগিয়া 
সকলি নিরখি বুক উঠিত নাচিয়া ঃ 

ছুটিয়া বেড়াত প্রাণ আশার খেলায়, 
ভাবিয়া মানসে এই তরুণী-লতায় !” 


স্্পেপপ্পপ7 


১০৮ 


হেমচন্দ্র 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ। 


স্পপীসপাশ 0 পাশ 


হাইকোর্টে প্রবেশ । সাহিত্য-সাধনার 'প্রথম ফল-_ 
“চিন্তা-তরঙ্গি 2 1 
অধ্যাপনা । কলিকাতা ট্রেনিং স্কুল। 


যাহারা হেমচন্ত্রকে ঘনিষ্ঠভাবে জানিতেন এবং তাহার 
চরিত্র সুক্্রভাবে পর্যবেক্ষণ করিবার সুযোগ পাইয়াছেন, 
তাহারা একবাক্যে স্বীকার করেন যে, হেমচন্দ্রের 
অধ্যবসায় ও একনিষ্ঠ! অসাধারণ ছিল। দরিদ্রের সন্তান 
সচরাচর সরকারী আফিসে সামান্ট চাকুরী পাইলেই 
জীবন সার্থক বলিয়! মনে করে। কিন্তু হেমচন্দ্র দেশের 
ও সমাজের দেবা করিবার অধিকতর অধিকার লাভের 
জন্য চিরদিন আপনার সম্মুখে এক উচ্চ আদর্শ রাখিয়া- 
ছিলেন এবং আজীবন তাহার স্বভাবসিদ্ধ অবিচলিত 
অধাবসায় সহকারে আত্মোন্নতি দ্বারা! সেই উচ্চ আদর্শে 
উপনীত হইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। বলা বাহুলা, 
বি-এ পরীক্ষায় প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইবার পর 
কেরাণীগিরি করিয়া! জীবন অতিবাহিত করিবার ইচ্ছ! 
হেমচন্দ্রের আদৌ ছিল না। ৭ 


হেমচন্্র 


১৮৫৯ থুষ্টাবে ঠাকুরদাস চক্রবর্তী, মাধবচন্ত্র ধর, 
পতিতপাবন সেন, গঙ্গাচরণ সেন, যাদবচন্দ্র পালিত এবং 
বৈষ্ণবচরণ আদঢ্য এই কয়জন সন্্ান্ত ব্যক্তি শঙ্কর 
ঘোষের লেনে “কলিকাতা ট্রেনিং স্কুল নামক এক 
বি্কালয় প্রতিষ্ঠিত করেন। প্রথমে ইহারাই বিদ্যালয়ের 
ব্যয়ভার বহন করিতেন। পরে বিখ্যাত ধনী শ্ামা- 
চরণ মল্লিক মহাশয় উহার পৃষ্ঠপোষক হন এবং যথেষ্ট 
অর্থ সাহাযা করেন। কিছুদিন পরে এই বিদ্যালয় 
নিজ আয়ে চলিতে সমর্থ হইয়াছিল। 

এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবামাত্র হেমচন্দ্র ভিসাব 
বিভাগের চাকুরী পরিত্যাগ করিয়া ৫০২ পঞ্চাশ টাকা! 
মাসিক বেতনে উহার প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ 
করেন। বিদ্যালয়ের অন্ততম প্রতিষ্ঠাতা ঠাকুরদাস 
চক্রবর্তী গভর্ণমেন্ট সেক্রেটারিয়েটে কর্ণ করিয়া তখন 
পেন্সন পাইতেছিলেন। ভবিষ্যতে ষে চাকুরীতে উন্নতি 
ও পেন্সনের আশ! ছিল, হঠাৎ সেই চাকুরীর মায়! ত্যাগ 
করিয়া হেমচন্ত্র বে-সরকারী বিদ্যালয়ের শিক্ষকের পদ 
গ্রহণ করিয়! যে বুদ্ধিমন্তার পরিচয় দেন নাই, একথা 
ঠাকুরদাস হেমচন্ত্রকে স্পষ্ট বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। 

প্রথধ্জে বিষ্তালয়ের প্রতিষ্ঠাতৃগণ স্বয়ং বিস্তালয়ের 
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হেমচন্ 


কার্ধ্যাদি পর্যবেক্ষণ করিতেন। কিন্তু তাহার! দেখিলেন 
যে,এ বিষয়ে অধিকতর অভিজ্ঞ ব্যক্তির হস্তে পরিদর্শনের 
ভার দিলে বিষ্তালয়ের উন্নতি হয়। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্ত্ 
বিদ্তাসাগর এই সময়ে মংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের পদ 
পরিত্যাগ করিয়াছিলেন এবং তাহার অনেক অবসর 
ছিল। সুতরাং বিগ্যালয়ের অধাক্ষগ্ণণ বিদ্যাসাগর ও 
€টেলিমেকদ?,'নীতিপাঠ গ্রভৃতি গ্রন্থের প্রণেতা) পণ্ডিত 
রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে এই বিগ্তালয়ের কার্ধযাদি 
পরিদর্শন করিতে অনুরোধ করিলেন এবং তাহার! 
অন্ুরোধপালনে স্বীকৃত হইলে তাহাদিগকে বিগ্ভালয়ের 
কার্ধযনির্বাহক সমিতির সদস্ত করিয়া লইলেন। 


পরে বিদ্ধালয়ের প্রতিষ্ঠাতুগণ একে একে অবসর 
গ্রহণ করিধে উহার সম্পূর্ণ ভার বিস্তাসাগর মহাশয়ের 
হস্তে আতিয়া পড়ে এবং উহা “মেট্রোপলিটান ইনৃষ্টিটট- 
সনে” পরিণত হয়। 


হেমচন্ত্র অতি নুচারুরূপে এই বিদ্ধালয়ে অধ্যাপনা 
করেন এবং বিদ্যাসাগর ও রাজরষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
প্রভৃতি অধ্যক্ষগণের গ্রশংসাভাজন হন। 


হেমচন্দর 


রমাপ্রসাদ রায়ের পুক্রগণের গৃহশিক্ষক 1 
এই সময়ে সুপ্রসিদ্ধ রমা প্রসাদ রায় * তাহার পুব্রদথয়ের 
জন্ত একজন উত্তম গৃহশিক্ষকের অনুসন্ধান করিতে- 
ছিলেন। বৌধ হয় রমাগ্রসাদের স্বগ্রামনিবাসী ও ন্নেহ- 
ভাজন শিষ্য প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী মহাশয়ের 
নুপারিষে, রমাপ্রসাদ হেমচন্দ্রকে তাহার পুত্রদ্ধয়ের 
গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করেন। বিদ্যালয়ের কার্যের পর 
অবসরকালে হেমচন্দ্র রমাপ্রসাদের ছুইপুত্র হরিমোহন ও 
প্যারীমোহনকে পড়াইতেন। 


সহ্ৃদয়তার একটি দৃষ্টাত্ত। যখন হেমচন্ 
ট্রেনিং স্কুলের প্রধান শিক্ষকের কাধ্য করিতেন সেই 
সময়ের একটি ঘটনার কথা আমর! হেমচন্দ্রের সতীর্থ 
শ্রীযুক্ত নীলমণি কুমার মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছি। 
সেই ঘটনা হইঠে হেমচন্দ্রের চরিত্রের একটি বিশেষত্ব 
স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় বলিয়৷ আমর! এইস্থানে উহ! 
লিপিবদ্ধ করিলাম। 


%* সন ১৩২৩ সালের কার্তিক ও অগ্রহায়ণের “মানসী ও 
মর্ববাণী"তে “লীরবকল্মী রমাপ্রসাদ রায়" শীর্ষক প্রবন্ধে বর্তমান 
লেখক কর্তৃ্ধ ইহার জীবনকথা আলোচিত হইয়াছিল । 
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রমাপ্রসাদ রায় 
(মাননীয় বর্ধমানাধিণতির অন্ুমতিক্রমে 'নহাতাপ মঞ্ডিলে” 
রক্ষিত তৈলচিত্র হইতে গৃহীত ফটোগ্রাফ হইতে) 


জ 


হেমচন্দ্র 


হেমচন্ত্র অতিশয় কোমল-হদয় ও পরছঃখকাতর 
ছিলেন। একদা বিগ্তালয়ের একটি ছার দৈবছূর্ঘটনা- 
বশতঃ পড়িয়া গিয়! হস্তে ভীষণ আঘাত প্রাপ্ত হয়। 
হেমচন্ত্র তদর্শনে অতিশয় বিচলিত হন এবং তৎক্ষণাৎ 
স্বয়ং তাহাকে গাড়ী করিয়। মেডিক্যাল কলেজে লইয়! 
যান। তথন স্বনামধন্য চিকিৎসক ( পরে রায়বাহাভর ) 
সর্যযকুমার সর্বাধিকারী মহাশয় চিকিৎসালয়ের তত্বাব- 
ধানে নিযুক্ত ছিলেন। হেমচন্দ্র সোদরোপম হ্রধ্যকুমারকে 
দেখিয়া আশান্বিত হইলেন এবং বালকটাকে খীন্র প্রীক্ষা 
করিয়া উষধাদি দিতে অনুরোধ করিলেন। ুর্যকুমার 
উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া গভীরভাবে বলিলেন “1175 
1১ গো) 11691690100 0796 01 00171900110 [80- 
016. কুরধ্যকুমারকে ধীর ও শান্তভাবে পরীক্ষা করিয়া 
গন্তীরভাবে উক্ত মন্তব্য উচ্চারণ করিতে শুনিয়া! পর- 
ছুঃখনিবারণার্থ অধীরহৃদয় হেমচন্ত্র কিছু বিরক্ত 
হইয়া বলেন, “তোমরা! ত বেশ লোক। একজনের 
যখন প্রাণ যায় তখন তোমর1 11709109%1)£ 0856 
বলিয়া! 18890110767 কর?” পরে হেমচন্ত্র প্রায় 
এই ঘটনার উল্লেখ করিরা চিকিৎসকগণের হৃদয়ের 
কঠোরতীর জন্ত ঠাহ!দিগের প্রতি অন্থযোগ করিতেন। 
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র'য় সুর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী বাহাদুর 


হেমচন্দ্র 


এইস্থানে হর্ধযকুমারের সহিত হেমচন্ত্রের ষে কিরূপ 
ঘনিষ্ঠ *খাতা ছিল তাহার দৃষ্টন্তস্বরূপ একটি গল্প বিবৃত 
করা যাইতে পারে। এ গল্পটি হেমচন্দ্রের মধাম জামাতা 
শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় হেমচন্দ্রের 
জননীর মুখে শুনিয়াছিলেন এবং উহার সত্যতা! সম্বন্ধে 
সন্দেহ করিবার কোন'ও কারণ নাই £-- 

হুর্ধযকুমার সর্ধাধিকারীর সহিত হেমচন্দ্রের আবালা- 
প্রণয় ছিল! বাল্যকালে হ্যাকুমার হেমচন্দ্রের বাটাতে 
আঁসিলে হ্বেমচন্দ্রের জননী আনন্দময়ী আচলে মুড়ী 
রাখিতেন এবং ছুই বদ্ধুতে বসিয়া গল্প করিতে করিতে 
তাহা খাইতেন। যখন উভয়ে সংসারক্ষেত্রে গ্রাবিষ্ট হইয়! 
উচ্চ সম্মান ও যশোলাভ করিয়াছিলেন, তখনও হু্যকুমার 
হেমচন্ত্রের বাটাতে আসিয়া সময় সময় সেই শৈশবের 
সুথন্মৃতিবিজড়িত পূর্ব্কথা ম্্রণ কারয়া আনন্দময়ীকে 
বলিতেন, "মা, আপনি আজ আবার মণাচলে মুড়ী লইয়া 
বন্গুন, আমরা আবার দেখি,_ছেলেবেলার মত ছ'জনে 
আপনার অচল হইতে মুড়ী লইয়া! খাই ।” হেমচন্দ্রের 
জননী তাহাই করিতেন, দুইবন্ধু তাহার ছুই পার্খে বসিয়া 
কত কথা কত গল্প করিতে করিতে তাহা আহার 
করিতেন 1 কি সুন্দর, কি মধুর সেদৃশ্ত! 
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হেমচন্দ্র 


এই স্খ-চিত্র হেমচন্্র৪ একস্থানে তাভার নিপুণ 
হুলিকায় অঙ্কিত করিয়াছেন £__ 
“পড়ে নাকি মনে কত দিন, হায়, 
"যা? আ" বলি প্রবেশি আলয়, 
কৃত সুখে খেতে সথায় সখায় 
জননী তুলিয়া দিতেন যাহা ! 
সেইরূপে পুনঃ করিয়। উৎসৰ 
জীবন-মধাহে এন মথা সব 
লভি এক দিন__ষে সখ ছুল্লভি 
সংসার-ভুফানে ডুবেছে আহা 


বি-এল্‌, পরীক্ষ। ৷ যখন হেমচন্্র রমা প্রসাদের 
পৃত্রদ্য়ের শিক্ষকরূপে নিযুক্ত হুন, তখন রমা প্রসাদ 
ব্যবহারাজীবদিগের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সমাজে ভার 
অতুলনীয় গ্রতিষ্ঠা। বোধ হয়, তাহার দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত 
হইয়াই হেমচন্ত্র ব্যবস্থাশাস্ত্র অধায়নে উতনুক হন। “তিনি 
তাহার বিরলপ্রাপ্ত অবদরকাল ব্যবস্থাশান্ত্র অধায়নে 
অতিবাহিত করিতে আরম্ভ করিলেন। খিদিরপুর হইতে 
কলিকাতায় আসিয়! ট্রেণিং স্কুলের শিক্ষকতা, রমা প্রসাদ 
রায়ের পুভ্রগণকে শিক্ষাদান এবং নিজের ব্যবস্থাশান্ত 
অধায়ন, এতগুলি কার্য সম্পাদন করিতে অন্ববিধ! হয় 
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হেমচন্দ 





বলিয়া এই সময়ে তিনি টাপাতলাগ একটি “মেসে? 
কিছুকাল অবস্থান করেন। কুচবিহারের ভবিষ্যৎ 
দেওয়ান রার কালিকাদাস দত্ত বাহাদুর এই সময়ে এই 
“মেসে” থাকিয়া আইন অধ্যয়ন করিতেছিলেন। 

কালিকাদাস বাবুর সহিত হেমচন্দ্রের পুর্ব হইতেই 
আলাপ ছিল। কালিকাদাম বাবু কৃষ্ণনগর হইতে 
ভুনিয়ার স্কলারশিপ পরীক্ষায় প্রথমস্থান অধিকার করিরা 
ষখন কলিকাতায় প্রেমিডেন্সী কলেজে পড়িতে আসেন, 
তখন তিনি খিদিরপুরে এক ভদ্রপরিবারের মধ্যে বাস 
করিতেন । এই সময় হইতেই হেমচন্ত্রের সহিত তাহার 
আলাপ পরিচয় হয়। কালিকাদাস বাবুর অপ্রকাশিত 
আম্মচরিতের অনেক স্থলে হেমচন্দ্রের নামোল্লেখ দেখ! 
যায়। কালিকাদাস বাবুর অন্ততম পুত্র, হাইকোটের 
উকীল,শদ্ধাম্পন শ্রযুক্ত অতুলচন্ত্র দন্ত মহাশয়ের সৌজন্তে 
আমর! তীহার মনোরম ও কৌতুহলগ্রদ আতমচারতের 
পাঞুলিপি হইতে কিয়দংশ এস্থলে উদ্ধত করিতে সমর্থ 
হইলাম £- 

“খিদিরপুর হইতে ছেকুর1 গাড়ীতে কলেজ যাইতে হইত । 
কৈলাদচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের একখানা ভাড়াটীয়া গাড়ী হিল! 
গাড়ীতে তখুহার পুত্র হেমচন্্র ও পূর্ণচন্দ্র কলেজ যাইত । আমি 
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রায় কালিকাদাস দত্ত বাহাছুর, সি-আউ-ই 


হেমচন্দ্র 





গাড়ীর এক অংশ চারিটাক! মাসিক দেওয়ার অঙ্গীকারে ভাড়া 
করি। মোটে গাড়ীতে ছয়টি ছাত্র যাইত | ইহাতে কি প্রকার 
সুখে মাইতাম তাহা অন্থভব করা যাইতে পারে। কিন্তু তখন 
কষ্টে কষ্টবোধ হইত না। সমস্তই সুখময় বোধ হইত। গার্ড়ীর 
ঘোড়া ছুইটী অতি ছুর্বল ছিল। তাহারা বিদিরপুরের পুলে 
উঠিতে বিশেষ আপত্তি করিত। হুসেন কোচম্যান একবার 
কে“চবাক হইতে কশাঘাত করিত, পরে আবার নামিয়া অশ্বদের 
মুখ দরিয়া টানিত। এই প্রকার অনেক যু করিলে পুলে উঠা 
মাইত। কিন্তু তাহার পর আর গোল হইত না। হেমচন্দ্র ও 
পূরণচন্দ্রের সহিত আমার বন্ধুতা হয়। তাহারা উভয়েই অতি 
বুদ্ধিমান ও নির্মল চরিত্রের লোক ছিলেন। তাহাদের পিতা 
ও মাতা আমাকে ন্েহ করিতেন ॥ এই হেমচন্জ্রই এক্ষণে বঙ্গের 
এক নহ্থাকবি। তাহাদের অবস্থা আমার অপেক্ষা অতি মন্দ 
ছল। কিন্তু অধ্যবসায়ের গুণে তিনি সমস্ত বাধা অতিক্রম 
করিয়া বিএ ও বি-এল্‌ পরীক্ষা উত্তমরূপে দিতে সক্ষম হন ও 
হাইকে।টের একজন প্রধান উকীল বলিয়া গণ্য হইতে পারেন। 
তাহার দৃষ্টান্থে আমীর অনেক উপকার হইয়াছিল।” 


ক স ০ ঙ 


"গৃহস্থ বাটীতে সাড়ে আট বা নয়টার সময় প্রস্তুত অন্ন পাওয়া 
কঠিন হইয়া উঠিত। বাটীর মেয়েরা কোন মতে ভাত ও একটা 
কোন প্রকার তরকারী দিত। কখন কখন এমত ঘটিত যে 
হেমবাবুরা।প্রস্থুত হইয়। আসিয়া রাস্তা হইতে 'কালিকাদাসবাবু, 
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হেমচন্দ্র 


ক!লিকাদাসবাবুঃ বলিয়া! ডাকিতেন। হামি অর্দন্ডোজন করিয়া 
ভাহাদের গাড়ীতে উঠিতাম।” 
খু ১ কঃ রং 

*পিদিরপুর থাকার সময় হেমবাবু আমার সহিত শ্রীক্মাব- 
কাশে একবার বল্লা*্* গিয়াছিলেন। দুইজনে দুইটি পুস্তক ও 
বস্ত্রের ব্যাগ লইয়া আনন্দ মনে গমন করি। তখন দদ্মান 
তি স্বাস্থ্যকর স্থান ছিল। ম্যালেরিয়া জ্বর পিশাচের আগমন 
হয় নাই। দদ্ধমান রেলওয়ে ষ্টেসনের নিকটস্ক একটি দোকানে 
জলপান করিয়া কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করেন যে এ জলে 
মিছরী কি ওলা দেওয়া ছিল কি না। দনিশ্রিত নিন্মল জল 
তখন এত সুমিষ্ট ছিল! রৌদ্রের সময় পথিসধ্যে দুইজনে 
যাইয়৷ একটি আমবাগানে আন পাড়িয়া থাইয়া তৃষ্ণ! নিবারণের 
কথ] এখনও মনে আছে।” 


১৮৬০ খুষ্টাবে হেমচন্ত্র প্রেমিডেন্দী কলেজ হইতে 
বি-এল্‌ পৰীক্ষা দেন। কিন্তু অবসরের অল্লপতাবশতঃ 
পাঠে তিনি তাদৃশ মনোধোগ দিতে পারেন নাই বলিয়া 
বি-এল্‌ উপাধিলাভের যোগ্যতা প্রদর্শন করিতে অসমর্থ 
হইলেন এবং পরীক্ষক তাহাকে এল্‌-এল্‌ ইউপাধিলাভের 
যোগ্য বলিয়া নির্দেশ করিলেন। হেমচন্ত্র প্রেসিডেন্দী 
কলেজের একজন উৎকৃষ্ট ছাত্র এবং অধাক্ষ সাটক্লিফের 


* কালিকাদাস বাবুর মাতুলালয়। 
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হেমচন্দ্র 





অতিশয় প্রিয়পাত্র ছিলেন। সাটক্লিফ সাহেব 
পরীক্ষককে তাঁহার কাগজ পুনরায় পরীক্ষা করিতে 
অনুরোধ করিয়া একথানি পত্র লিখিলেন এবং হেম- 
চন্ত্রকে সেই পত্রখাঁনি পরীক্ষকের নিকট লইয়! যাইতে 
অনুরোধ করিলেন। হেমচন্দ্র তরুণবয়সম্থুলভ কৌতু- 
হলবশতঃ লেফাফা হইতে উক্ত পত্রথানি খুলিয়৷ পড়েন 
এবং খুলিবার সময় লেফাফাথানি ছি'ড়িয়া ফেলেন। 
অতঃপর সেই ছিন্ন লেফাফাথানি লইয়৷ পরীক্ষকের 
নিকট যাওয়া! যুক্তিসিদ্ধ নহে বলিয়া তিনি সেই পত্র- 
খানি তাহার কাছে লইয়া যান নাই। যথাসময়ে ফল 
প্রকাশিত হইল। সেই বৎসর রমেশচন্্র মিত্র, 
কালিকাদাস দত্ত প্রভৃতি আট জন ছাত্র বি-এল্‌ উপাধি 
লাভ করেন এবং একমাত্র হেমচন্দ্র এল্‌-এল্‌ পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ বলিয়া ঘোষিত হন। 

১৮৬৪-৬৫ খুষ্টান্দে বিশ্ববিগ্তালয়ে একটি নুতন 
নিয়ম* হয় যে, যে সকল এল-এল্‌ পরীক্ষোত্তীরণ ছাত্র 
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গ্রাজুয়েট হইয়াছেন তাহার! ৩০২টাঁক1 ফি দিলেই বি-এল্‌ 
উপাধি গ্রাপ্ত হইবেন। হেমনন্ত্র পূর্বেই বি-এ উপাধি 
লাভ করিয়াছিলেন। তিনি ৩০২ টাকা জম! দিয়া 
১৮৬১ খুষ্টান্দে বি-এল্‌ উপাধি লাভ করেন। হেমচন্্র 
তাহার বন্ধুগণের নিকট বলিতেন, “কেবল ত্রিশ টাক! 
দিয় আমি বি-এল্‌ হইয়াছি, পরীক্ষা! দিয়া বি-এল্‌ হই 
নাই ।” 


মুন্সেফী | এল্‌-এল্‌ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই 
হেমচন্্র শিক্ষকের কন্ম পরিত্যাগ করিলেন। আচার্য্য 
কৃষ্ণকমল ভট্াচার্যা তাহার স্থানে রমা প্রসাদের পুত্রদ্ধয়ের 
গুভশিক্ষক নিষুক্ত হইলেন। 
রমাপ্রসাদ হেমচন্দ্কে অতিশয় স্নেহ করিতেন। 
ভেমচন্ত্র বিশ্ববিদ্ভালয়ের উজ্জরলরদ্ব | সুতরাং গভর্ণমেণ্টের 
বিচারবিভাগে কর্ম পাইতে ভেমচন্দ্রকে অধিক আয়াস 
পাইতে হয় নাই। তিনি প্রথমে শ্রীরামপুরে এবং পরে 
ভাবড়ায় ১০০২ একশত টাকা মাসিক বেতনে প্রতিনিধি 
মুন্দেফরূপে নিষুক্ত হইলেন। 


হেমচন্ত্র অধিককাল মুন্নেফী করেন নাই। শ্রীঘুক্ত 
নীলমণি কুমার মহাশয় বলেন যে, যে কারণে হেমচন্্র 
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'হেমচন্দ্র 


চাকুরী পরিত্যাগ করেন তাহ! তাহার স্বাভার্বক 
মহত্বের পরিচয় দেয়। একবার কোন মোকদ্দমার বায় 
প্রকাশ করিবার পূর্বে হেমচন্দ্র তাহার পিতার নিকট 
সেই মোকদ্মা সম্বন্ধে কোন কথ! শুনিতে পান। 
তাহাতে তাহাকে রায় প্রকাশ করিতে অত্যন্ত কষ্ট 
পাইতে হয়। তিনি বুঝিতে পারেন যে উপযুক্ত সাঞ্ষোর 
অভাবে অথব! উকীলদের নির্বদ্ধিতায় অনেক সময় 
সতানির্ধারণ ছক্কর হইয়া! উঠে। নীলমণিবাবু বলেন, 
এই জন্তই তিনি মুন্সেফী পরিত্যাগ করিগ্না ওকালতী 
করিতে সঙ্কল্প করেন। অপর কেহ কেহ বংলন, দূর 
প্রবাসে সন্তানকে যাইতে দিতে তাহার শ্নেহময়ী জননী 
আপত্তি প্রকাশ করায় মাতৃভক্ত হেমচন্ত্র চাকু রী পরিত্যাগ 
করা বিধেয় বলিয়। মনে করেন। স্বয়ং হেমচন্দরের 
ন্নেহগ্রবণ হ্ৃদয়ও যে প্রিয়তম আত্মীয়স্বজনগণের সঙ্গ 
হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে কাতর হইয়াছিল, এরূপ অনুমান ও 
অসঙ্গত নহে। তীহার এক কাব্যের একস্থানে নিম়োদ্ হ 
পদগুলিতে তিনি যে তাহার নিজেরই অভিজ্ঞত! লিপিবদ্ধ 
করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই £-_ 
"যেই জন শিশুকালেঃ মা বলে জণনী কোলে, 
* চুটাছুটি করে আসি স্তন্যপান করেছে। 


৯১২৪ 


হেমচন্দ্র 


দেই জন নিশাভাগে, নারী মনে হনুরাগে 
নিরমল পূর্ণযাপ*-শশধরে হেরেছে ॥ 
পীড়াতুর শদ্যাগত, প্রাণবাধু ওষ্ঠাগত, 
হয়ে যেব। প্রিয়জন প্রিয়ভামা। শুনেছে । 
গুহবাসে কিবা সুখ, প্রবাসেতে কি গস্ুগ, 
বনবাসে কি ঘাঙন] সেউ জন বুবেছে॥” 
হাইকোর্টে প্রবেশ ও নর্টনের [রদ ০? 
1:11310 অনুবাদ ।--১৮১১ ৃষ্টান্মে ১৯শে মাচ্ঠ 
দিবসে হেমচন্দ্র হাইকোর্টের উকীল শ্রেণীতুক্ত হন এবং 
ঈহার কিছুদিন পরেই ওকালতী আরন্ত করেন। হাই- 
কোনে প্রবেশ করিয়া প্রথমেই কাহারও প্রসার প্রতি- 
পি ওয় নসকলকেই কিছুকাল অপেক্ষা করিতে 
হয়। ভেমচন্্র ধনী ছিলেন না এবং মুন্েফী পরিত্যাগ 
করায় হার আর্থিক কষ্ট হইবার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু 
এই সদয়ে ভেমচন্ত্র অতি অপ্রত্যাশিত ভাবে একটি কাষ 
গ্রাপ্ু ভন । আচার্য্য কৃষ্ণকমল ভ্রাচাধ্য বলেন, গবর্ণমেন্ট 
 শ্রীধূক্ত নীলমণি কুমার বলেন, বোধ হয় বিখ্যাত আইন 
গ্র্থ প্রকাশক মেসার্স হে এণ্ড কোং) এই সময়ে 
২০00019510৮ 0115৮1090০9 নামক ইংরাজী 
আইন গ্রন্থ বঙ্গভামায় অনুদিত করিবার জন্য উদ্ভোগী 


১২৫ 


হেমচন্্র 


ভইয়াছিলেন এবং হেমচন্ত্রকেই উপযুক্ত পাত্রবোধে 
তাহাকে উচিত পারিশ্রমিক (বোধ হয় ১৫০০২ বা 
২০০*২) দিয় এই গ্রন্থের অনুবাদ করিবার ব্যাবস্থা 
করেন। ন্ুতরাং হেমচন্ত্রকে চাকুরী পরিত্যাগ করিয়া 
একেবারে আয়শুন্ত হইতে হয় নাই। 

“চিন্তীতরঙ্গিণী | পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে 
হেমচন্ত্র বাঙ্গালা! কাব্যসাহিতোোর অত্যন্ত অনুরাগী 
ছিলেন এবং স্বয়ং মধ্যে মধ্যে কবিতাি রচনা করিতেন। 
১৮৬৭ খুষ্টাবে আচার্ধা কৃষ্ণকমলের জোষ্ঠাগ্রজ সুপ্ত 
রামকমল ভট্টাচাধ্য আত্মহত্যা করেন। ইহার কিছুদিন 
পরে হেমচন্দ্রের বাল্যনুহদ শ্রীশচন্ত্র তাঁহার পিতার কোন 
আদেশ তাহার বিবেকবিরুদ্ধ বলিয়া পালন করিতে 
সষ্কোচ অনুভব করেন এবং গুরুজনের আদেশলজ্বনরূপ 
মহাপাপ হইতে অব্যাহতি লাভ করিবার জন্ত আত্মহত্যা- 
বূপ আর একটি মহাপাপের আশ্রয় গ্রহণ করেন । শ্রীযুক্ত 
স্তামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় বলেন যে, শ্রীশচন্দ্র যে 
কখনও এরূপ মহাপাপে লিপ্ত হইবেন একথা কেহ 
স্বপ্নেও ভাবেন নাই। শ্ঠামাচরণ বাবু বাল্যাবধি অতিশয় 
রুগ্ন ছিলেন অথচ তাঁহার আকাজ্ষা অতিশয় উচ্চ ছিল। 
সেই আঁকাজ্ষা কখনও সার্থক হইবে না৷ বলিয়! মধ্যে 


৯২৬ 


হেমচন্দ্ 


মধ্যে তাহার আত্মহুত্যা করিবার প্রবৃত্তি হইত এবং 
অন্তরঙ্গ বন্ধুগণের সমক্ষে মধ্যে মধ্যে এইবপ সংকল্প 
গ্রকাশ করিতেন। শ্রীশবাবুই তীহাকে বলিতেন 
আত্মহতা মহাপাপ, কদাচ ওরূপ চিন্তাকে প্রশ্রয় দিতে 
নাই। হেমচন্ত্র বলিতেন "আম্মহত্যা 1 3160" 
০270109-5 





শ্রীশচন্দ্রের এই আকন্মিক আম্মহত্যায় ভেমচন্ত্ 
অতিশয় পোকাচ্ছন্ন হন, কারণ, ভেমচন্দ্রই লিখিয়াছেন, 


“শিশু বদি শোক পায়, ভুলালে মে শোক যায়ঃ 
জ্জানিচিত্ত-শোকানল নাহি ঘুচে বীচিতে |” 


এবং এই শোকের আবেগেই তাহার প্রথম কাব্য 
“চিন্তাতরঙ্গিণী” লিখিত হয়। শোকের পবিত্র উচ্ছাস 
অনেক প্রসিদ্ধ কবির কাব্য-উৎস উন্মুক্ত হইয়াছে। 
শোকের আবেগেই মহাকবি মিপ্টনের €[,501028+ 
শেলীর “40০071219, টেনিসনের ৭ 11073071211, 
এবং ম্যাথু আর্ণন্ডের "101515% রচিত হইয়াছিল । 
“চিস্তাতরঙ্গিণী' কাব্যের মুখপত্রে কবি এই কয়টি 
কথ| লিখিয়াছিলেন £-- 
“পৃথিবীর সার গদার্থ মনুষ্য, যনুষ্যের সার পদার্থ মন ।" 


১২৭ 


হেমচত্ 


ব্রয়োবিংশ বর্ধীয় যুবক হেমচন্দ্রের এই প্রথম কাব্যগ্রন্থ 
'আজিকার কাব্যের উন্নত আদর্শ লইয়! বিচার করিলে 
উহ্থার প্রতি অন্যায় করা হইবে। উহার প্রকাশকালে 
বাঙ্গালায় স্ুরুচিসম্পন্ন 'ও নুললিত কাব্যগ্রন্থের একান্ত 
অভাব ছিল। রঙ্গলালের একথানিমাত্র গ্রন্থ 'পদ্মিনী 
উপাখ্যান তখন প্রকাশিত হঠ্টয়াছিশ এবং তাহ! কি 
ইংরাজীশিক্ষিত, কি ইংরাজী-অনভিজ্ঞ সকলের নিকটেই 
সমুচিত সমাদর প্রাঞ্ত হইয়াছিল। মাইকেলের “তিলো- 
তমা” এবং বোধ হয় “মেঘনাদবধও এই সময় প্রকাশিত 
ভইয়াছিল কিন্তু “অকাল-কোকিল" মধুস্থদনের কাব্য 
উপভোগ করিবার জন্ত তখনও বাঙ্গালী পাঠক প্ররস্থত 
ভন নাই। হুতরাং হেমচন্দ্রের “চিন্তাতরঙ্গিণী পাঠক- 
সমাজে বোধ হয় কিছু অতিরিক্ত সমাদর লাভ করিয়া- 
ছিল। আচার্ধয কৃষ্ণকমল (বোধ হয়, হাবড়া জিলার অন্তত 
বেতড় নিবাসী শ্রীনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রবর্তিত ও 
সম্পাদিত 'হাবড়া হিতকরী+ পত্রে) উহার একটি প্রশংসা- 
সূচক সমালোচনা করিয়াছিলেন । এই কাব্যের ছুই এক- 
স্থলে ইংরাজী কৰিদিগের ভাবসঙ্কলন আছে। আচার্য 
কুষ্ণকমল, সমালোঁচন প্রসঙ্গে দেখাইয়! দেন যে হেমচঞ্জের 
“কেন ব৷ হইবে আন-_পুরুষের শত টান? ইত্যাদি 


১২৮ 


হেমচক্র 


বায়রণের “121,5 100, 06109105110 02 0111) 
2091৮ (1901) 1020,002110 1) ইত্যাদির অনুবাদ । . 


তৎকালে বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের পাঠযোগ্য নির্দোষ 
কাব্যের অত্যন্ত অভাব ছিল। আচার্য্য কৃষ্ণকমল তখন 
প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি এই 
গ্রন্থ কলেজের পাঠ্যপুস্তকশ্রেণীতুক্ত হওয়া! উচিত বলিয়া 
মন্তব প্রকাশ করেন। সংস্কৃত কলেজের তদানীন্তন 
অধ্যক্ষ, হেমচন্দ্রের শিক্ষাণ্ডরু কাউয়েলও এই গ্রন্থের 
যথেষ্ট প্রশংসা করেন। উভয়ের চেষ্টায় ১৮৬৩ খুষ্টাব্দে 
্রন্থথানি বিশ্ববিগ্ভালয়ের এল্‌-এ পরীক্ষার্থীদিগের পাঠা- 
পুস্তকরূপে নির্দিষ্ট হয়। 
প্চিস্তাতরঙ্গিণীগতে ভারতচন্্র 'ও কাশীরামের প্রভাব 
বিশেষভাবে পরিস্ফুট | বালারচনান্থলভ দোষাদি বর্তমান 
থাকিলেও উহার স্থানে স্থানে এমন কতক গুলি উচ্চভাব- 
সম্থলিত পদ আছে যে তাহা বাঙ্গালার সুভাষিত-সংগ্রহে 
চিরদিন স্থান পাইবার যোগা। দেবের অসাধ্য রোগ-- 
চিন্তার বিকার*-গরস্ত গ্রন্থনায়ক দেখিতেছেন সংসার 
নরক-সদৃশ, 
“সাধু পুরুষের নয় রহিবার স্থান। 
ভীষণ নরক-কুও কূপের সমান ॥ 


দৌরাত্ম্য, নিষ্ঠুরাচার, ধর! অলঙ্কার। 
দ্বেষ গরহিংসা, আর নৃশংস আচার ॥ 
দন্ত, অহস্কার, মিথ্যা, চুরি, পরদার | 
প্রতারণা; প্রতিহিংলা কোপ অনিবার ॥" 
তিনি বলিতেছেন,__ 
“্ধর্মশীল অকুটিল আছে কয় জন]। 
কে না মিথা। বলে, কে না করে প্রতারণ]॥ 
ইচ্ছা করে একেবারে পৃথিবী জুড়িয়া। 
নৃতন মানব জাতি আনি হে গড়িয়া ॥” 
তাঁহার দুঃখ, 
*দেশাচার রাক্ষপীরে বধিতে নারিম্থ। 
স্বদেশের ছুঃখভার ঘৃগাতে নারিন্॥ 
ক সক ও ৪ 
মনের বামনা কই পূরাতে পারিন্থ। 
যানবমগ্লী কই পবিত্র করিহথ॥ 
প্রীতিবারি সমাজেতে সেচিলাম কই। 
স্বার্থ, ছেষ, পরহিংসা, নাশিলাম কই |” 


তাহার মতে, 

* 'অসার সংসার। 
দণ্ড ছুই আলো, পরে ঘোর অন্ধকার ॥ 
ভবের এ নাট্যশাল! ছায়াবার্জী প্রায়। 


« দিন ছুই ধুমধাম পরেতে ফুরায় |" 





১৩৩ 


পুনশ্চ £- . 
*বিঘোর আধারময় এ ভব ভিতরে । 


স্বখ যাহা দেখ তাহা মুহূর্তের তরে ॥ 

অমানিশা, তাহে মেঘ, কালির বরণ। 

তার মাঝে ষেন সৌদামিনী দরশন ॥”" 
কবির 'প্রবোধবাক্য বা উত্তর কি উত্তেজনাময়ী € 
পুরষোচিত__ 

“কি ছার পাপের ঢেউ দেখি, ভয় কর। 

পায়ে করি ঠেলে দেও, নিজ বীর্ধা ধর ॥ 

সাগরের মাঝে যেন অক্ষয় অচল। 

বুথায় প্রহারে ঝড় তরঙ্গের দল॥ 

সেইরূপ সাধুজন সংসার ভিতরে। 

বদ্ধমূল স্থির ভাব আপনার ভরে ॥ 

কিছুকাল কষ্ট পায় ধাম্মিক সুজন । 

অনন্ত কালের তারা স্থখের ভাজন |” 
অপর একস্থলে কৰি বলিতেছেন,_- 

*বৃথা চিন্তা কর দূর, রথমাঝে হও শুর, 
' কি কারণ এত ভয় পাও। 
বিপদে যে ভয় পায়। লোকে দেখে হাসে তায়, 
পুরুষের প্রতাপ দেখাও |” 
বর্তমান প্রস্তাবে হেমচন্দ্রের এই বাল্যরচনার বিস্তৃত 
আলোচনা করিবার স্থান নাই। এই কাব্যগ্রস্থের নিম়ো- 
হু 

দ্ধত পদগুলিতে কবির তাৎকালীন ধর্মবিশ্বাসের ছায়! 


১৩২, 


হেমচন্্র 


পড়িয়াছে বলিয়া মনে হয়, সেই জন্য সেগুলির প্রতি 
পাঠকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া আমর! গিস্তা- 
তরঙ্গিণী সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য সমাপ্ত করিলাম £__ 

“দুর্বল মানব মন সেই সে কারণ। 

পূজে ভবদেব করি প্রতিমা গঠন ॥ 

মাকার স্বরূপে তাই নিরাকার ভাবে। 

মাটী পুজা করি ভাবে মোক্ষপদ পাবে ॥ 

একবার এর! যদি প্রকৃতি-মন্দিরে । 

প্রবেশি ডাকিতে পারে জগত-বন্ধুরে ॥ 

শিব ছুর্া কালী নাম ভুলিবে সকল। 

পরত্রঙ্গ নাম মাত্র জপিবে কেবল ] 

কি প্রতিম। দশভুজা! করেছে গঠন। 

সে কি ভার রূপ ধার ব্রন্গা্ স্থজন ॥ 

কথায় স্বজন ধীর কথায় প্রলয়। 

দশভূজ! নারীরূপ তারে কি সাজয়॥ 

কিবা জব বিশ্বাদলে তূষিবে সে জনে। 

ধরা পূর্ণ ফলে ফুলে করেছে যে জনে ॥ 

কিবা ধূগ দীপ গন্ধ ভীর যোগ্য দান। 

যেই জন ধূ ধুন! কন্তুরি নিদান ॥ 

কি মন্দিরে ত্তার মুর্তি করিবে ধারণ। 

সসাগর! ক্ষিতি ব্যোম বাহার রচন ॥ 

সার মন্ত্র জানি এক গরব্রন্দ নাম। 

মুক্তি পদ জানি সেই গরব্রন্ধ ধাম |” 


১৩২ 


হেমচজ্ 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 


সি 


“মেঘনাদবধ-সমালোচন1 ও "বীরবাহু কাবা? । 
কর্মক্ষেত্রে উন্নতি । 


“মেঘনাদবধ'-সমালোচন। | ১৮৬১ খুঠান্দ 
মধুকদনের “মেধনাদবধ, প্রথম প্রকাশিত হয়। 
এই গ্রন্থের প্রকাশকালে উহার দোষ গুণ লইয়া যেরূপ 
আলোচনা হইয়াছিল, আর কোন বাঙ্গালা গ্রন্থের তদ্দাপ 
আলোচন! হইয়াছে কিনা দন্দেহ। নৃতনস্থের বিরোধী 

কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণ উহার বিরুদ্ধে তাঁহাদের সমালোচনার 
শাণিত অস্ত্রসমূহ নিক্ষেপ করিয়াছিলেন কিন্তু কাব্যের 
অভিনবত্বের জন্ত গ্রন্থথানি বিক্রয় হইয়াছিল। মধুস্থদনের 
সহপাঠী ভূদেব মুখোপাধ্যায় এবং পণ্ডিত রুষ্ণকমল 
তট্টাচার্ধা প্রভৃতির চেষ্টায় উহা কোন কোন বিগ্তালয়ে 
পাঠ্যপুস্তকের তালিকায় স্থান পাইয়াছিল। মেহ জন 
এক বংলরের মধ্যে প্রথম সংস্করণের সহস্র খণ্ড পুস্তক 
নিঃশেষিত হইয়া গ্রন্থের দ্বিতীয়বার মুদ্রা্ধনের 
প্রয়োজন হইয়াছিল । 


১৩৩ 


হেমচন্দ 


বিদ্কালয়ের অধিকতর উপযোগী করিবার জন্ত এবং 
বিপক্ষবাদিগণকে কাব্যসৌন্দধ্য প্রদর্শন করিয়া তাহা- 
দের সংস্কার দূরীকৃত করিবার নিমিত্ত দ্বিতীয় সংস্করণ 
মুদ্রাঙ্কনকালে 'মেঘনাদবধ্ের বিস্তৃত টীকা ও 
সমালোচন! সম্বলিত ভূমিকা সন্নিবিষ্ট করিবার প্রয়োজন 
অনুভূত হয়। বিশ্ববিস্কালয়ের উজ্জল রত্ব হেমচন্দ্র তখন 
একথানি কাবাগ্রস্থ রচন! করিঞ়া, অপর একখানি কাব্য- 
রচনায় উন্ুখ ছিলেন এবং বাঙ্গালা সাহিত্যের 
একজন অকুত্রিম অন্কুরাগী বলিয়া বন্ধু সমাজে তাহার 
খ্যাতি ছিল। জন্ভবতঃ কবিবর রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
কনিষ্ঠ ভ্রাতা হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাটাতে মধু- 
স্থদনের সহিত হেমচন্দ্রের আলাপ হয়, এবং হেমচন্ত্রই 
সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত পাত্রবোধে “মেঘনাদবধে'র টীকা ও 
ভূমিকা প্রণয়ন করিতে অন্ধরুদ্ধ হন। এই অন্কুরোধের 
ফলে হেমচন্দ্র 'মেঘনাদবধেরঃ বিস্তৃত টীকা 'ও সন 
১২৬৯ সাল ১০ই শ্রাবণ তারিখ সম্থলিত একটি ভূমিকা 
লিখিয়া দেন। এই ভূমিকা পাঠে প্রতীত হয় যে, 
“লেখক স্বয়ং একমাস পূর্বে গ্রস্থকারের রচন! পাঠ 
করেন নাই।” এই ভূমিকার শেষভাগে হেমচন্্র *গ্রন্থ- 
কারের স্বহস্ত প্রস্তুত টিপ্ননী দৃষ্টে* মধুহুদনের "জীবন 


১৩৪ 


হেম্চন্র 


চরিত ঘটিত গুটিকত কথাও লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। 

৬মক্ষয়চন্ত্র সরকার মহাশয় তদ্বিরচিত “কবি 
হেমচন্্র শীর্ষক গ্রন্থের একস্থানে হেমচন্দ্রের এই ভূমিকা 
সম্বন্ধে লিখিয়াছেন £__ 


“মুদীর্ঘ ভূমিকায় হেমচন্ত্র বাঙ্গালীকে নবপ্রবর্তিত “মিতাক্ষর 
বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন,_-বড় আগ্রহে, বড় উৎসাহে, বড় 
অনুরাগে, বড় ব্যাকুলতা সহকারে । * ** “মধু'নয় মিতাক্ষর 
বুরাইবার সেই আগ্রহ, ছু্বেোধ মধু-কুট বুঝাইবার জন্য টীকায় 
সেই যদ্ত্র-উকীলের ওকালতি বলিয়া বোধ হইল না। বোধ 
হইল, হেমচন্্র মধুস্থদনের গোঁড়া, মধুনুদনের ভক্ত, মধু্দনের 
শিব্য।” 


হেমচন্দ্রের ভূমিকা প্রণয়নের প্রায় অর্ধশতান্বী পরে, 
অক্ষরচন্জর যখন উপর উদ্ধৃত মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেন, 
তখন মূল ভূমিকাটি পুনর্বার পাঠ করিয়াছিলেন কিনা, 
কিম্বা তাহার স্থৃতিশক্তি কতদূর গ্রথর ছিল, তাা 
আমরা অবগত নহি। মন্তব্যটি পাঠ কঞিলে মনে হয় 
যে হেমচন্রের ভূমিকাটি মধুস্দনের কাব্যের নিরবচ্ছিন্ন 
প্রশংসায় পরিপূর্ণ । কিন্তু হেমচন্দ্রের ভূমিকায় িরপেক্ষ 
ও স্বাভাবিক বিচার শক্তির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া 
যায়। তিনি একদিকে মধুক্দনের কবিত্ব শক্তির ছুই 


১৩৫ 


হেমচন্দ্র 





প্রধান গুণ--তেজস্থিতাঁ ৪ উদ্ভাবকতার__যেরূপ উচ্চ 
স্থখ্যাতি করিয়াছেন, অন্তদিকে মধুস্দনের কাব্যের 
দোষগুলিও প্রদর্শন করিতে কুগঠাবোধ করেন নাই। 
“সময়ের অনাটন জন সবিগ্তার সমালোচনা করিতে 
পারেন নাই বটে, কিন্তু এই সংক্ষিপ্ত ভূমিকায় যতদূর 
সম্ভব তিনি মধূস্থদনের কাব্যের প্রধান প্রধান দৌষ- 
গুলির উল্লেখ করিয়াষিলেন। প্রথমবারে হেমচন্দ্র যে 
ভূমিকা লিখিয়াছিলেন, পরে (বোধ হয় ১৮৭৪ খুষ্টাবে ) 
তাহার অনেক পরিবর্তন করিয়াছিলেন। এই পরি- 
বর্ধিত ভূমিকাটি মেঘনাঁদবধের প্রচলিত সংস্করণ গুলিতে 
সন্নিবেশিত দেখ! যায়। আমরা প্রথম সংস্করণ হইতে 
কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া, ভূমিকা প্রণয়ন কালে মধুস্থদনের 
কাবা সম্বন্ধে তেমচন্ত্রের কিরূপ অভিমত ছিল তাহা 
প্রকটিত করিতেছি ₹__ 

“মাইকেল, মধুস্থদনের উৎপাদিকা শির, বুঝি, ইয়ন্তা 
নাই। ** * বুঝিবা, রাজা কৃষ্ণচন্ত্রের প্রিয়কবিকে সিংহাসন 
পরিত্যাগ করিতে হয়। কৰি মাইকেলের যেরূপ কবিত্ব শক্তি, 
তিনি যদি তাদৃশ হথলেখক হইতেন তবে আর ত তার কথাই ছিল 
না-স্ঠাহার লেখায় বিস্তর দোষ আছে বলিয়া, বুঝি বা, কথাটী 
বলিতে তুয়। * * যাহা হউক, জানিতে ইচ্ছা! হয়, কৰি 
মাইকেলের লেখার কি এমন দোষ আছে? অতএব কাহাকে 


১৩৬ 


হেমচন্দ্র 





ভাল লেখা বলে, গ্রে জানা কর্তব্য। যেখানে যে কথাটী খাটে, 

ষে ব্যক্তির মুখে যেরূপ উক্তি সম্ভব, কোন্‌ উৎপ্রেক্ষা কোন্‌ 
কালের উপঘোগী, কোন্‌ শব্দচী, কোন্‌ পদটী উচ্চারণ করিলে 

কোন্‌ রসের উদ্দীপন করে, এই সকলের প্রতি যে লেখক দৃষ্টি 

ব্লাখিতে পারেন, তাহার লেখাই সমুতকষ্ট হয়। কৰি মাইকেলের 

কি এসকল গুণ নাউ-_-এমন নয়। কিন্তু বোধ হয়, যেন তিনি 

গদবিস্তাদ কালীন কথার হস্বতা ও দীর্ঘতার প্রতিই কেবল 

লক্ষ্য রাখেন, তাহাদের উপযোগিতা! বিবেচনা করেন না।, 
ভারতচঞ্জের কিন্তু, ষে কথাটী না হইলে নয়, সেই কগাটী প্রয়োগ 

কর! আছে, স্থতরাং সে সকল কথা একবার কর্ণে প্রবেশ করিলে 

বিস্বৃত হওয়া দুঃসাধা। 

*মালিনীর প্রতি বিদ্যার লাগুন! উক্তি, বকুলবিহারী তন্দর 
দর্শনে নাগরীয় কামিনীগণের রসালাপ, কোটালের প্রতি 
মালিনীর ভৎপনা, রাজার প্রতি রাণীর গঞ্জনাভাস, কি চমৎকার 
কুহকিনী শব্দে বিন্যন্ত হইয়াছে। ** * কবি মাইকেলের 
কঠোর শব্দ ভেদ করিলে বিস্তর রম পাওয়৷ যায় মত্য, কিন্তু 
তাহাদিগকে রসাল শব্দ বলা যায় না। কঠোর বঙ্কল বেষ্টিত 
বৃহৎ বটকাও ভেদ করিলে অনর্গল রস নির্গত: হ্য় সত্য, কিন্তু 
গরিমলপূর্ণ পুষ্প হস্তে করিয়া ঘে স্ুখান্ীভব হয়, বটকাগুকে 
আলিঙ্গন করিলে কি তাদুশ আনন্দোন্তব হয়? 

“গুনম্চ। উৎপ্রেক্ষা গুলি সর্ধত্রে যথাযোগ্য হয় নাই। স্থল 
বিশেষে দেশকাল বিবেচনা না! করিয়া রাশি রাশি উৎপ্রেক্ষা 
ছড়ান হইয়াছে । যাহা হউক, সকল বিবেচন1 কিয়া দেখিলে 


১৩৭ 
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মেঘনাদের তুলা আর একখানি গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষায় পাওয়া 
ভুর্ঘট । কবি মাইকেলের এই কীর্তি কত দিন যে সজীব থাকিবে 
বলা ছুঃনাধ্য | কিন্তু ভবিষ্যতে কবি মাইকেলের নাম যে 
ব্যাপক হইবে, এবং বিচক্ষণ ব্যক্তিদিগের নিকট মেঘলাদবধ 


কাব্য যে বিদ্যাসুন্দর অপেক্ষা সমাদূত হইবে, তাহার আর 
সন্দেহ নাই।” 


ইহ! প্মধুহছদনের গৌড়া, মধুস্ছদনের ভক্ত, মধু- 
সু্দনের শিষ্/" হেমচন্দ্রের মধুহ্দন-স্তৃতি, না চিন্তাণীল, 
নুপণ্ডিত ও ম্থবলেখক হেমচন্দ্রের নিরপেক্ষ সমালোচনা, 
পাঠকগণ তাহার বিচার করিবেন। 

মধুহদনের সতীর্থ, যথার্থ পণ্ডিত ও জ্ঞানী ভূদেব 
মুখোপাধ্যায় মহাশয় একস্থানে লিখিয়াছেন, “মধু আপনার 
বিদ্যা বুদ্ধি খুবই বেশী বলিয়া মনে করিত।” মধুস্দনের 
অপর এক সহপাঠী, সতানিষ্ঠ ও সরল-্বদয় রাজনারায়ণ 
বহথও লিখিয়াছেন, “মধুর আত্মশ্লাঘা কিন্ধু কিছু অধিক 
পরিমাণে ছিল।” আত্মশ্লাঘা দোষের নহে কিন্তু মধু 
হুদনের আত্মশ্লাঘা ও অহঙ্কার সময়ে সময়ে গগনম্পর্শিনী 
স্পর্ধার আকার ধারণ করিত। “মেঘনাদবধে'র ষষ্ঠ সর্গ 
সমাপ্ত করিয়া মধুনুদন, তাহার পক্ষে যতদুর বিনয় 
প্রদর্শন সগ্তব তাহা প্রদর্শন করিয়া, স্বীয় কাব্য সম্বন্ধে 


১৩৮ 
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বন্ধু রাজনারায়ণ বন্থুকে একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন__ 
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কালিদাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কবি বলিয়া বিঘোষিত হইতে 
মধুহ্দনের আপত্তি নাই!!! তবে বিনয়ের সহিত 
মধুহ্দন বলিতেছেন, মিণ্টনের সমকক্ষ হওয়া! যাঁয় না। 
কিন্তু মধুস্দন বলিলে কি হইবে, যাহার! “মধুহদনের 
গোড়া, মধুহ্দনের ভক্ত, মধুহ্দনের শিষ্য” (এরূপ তক্ত 
এখনও ছুই একজন আছেন!) তাহার! তাহাকে 
মিণ্টনৈর আসন অপেক্ষা উচ্চতর আসনে প্রতিঠিত 
করিতে বাগ্র হইয়াছিলেন। অক্ষয়চন্দ্র যাহাই বলুন না 
কেন, হেমচন্ত্র মধুহদনের এরূপ অন্ধ স্তাবক ছিলেন 
না। তিনি ভূমিকায় স্পষ্ট লিখিয়াছেন :_ 


“ম্র্গ, মর্ত, দেব) নর, রক্ষ মধ ঘত কিছু বীর্ধাশালী আছে 
সমস্তই মেঘনাদে লিপ্ত কর! হইয়াছে, অথব! লিপ্ত কারবার চেষ্টা 


১৩৭৯ 


হেমচন্দ্র 





করা হইয়াছে। ত1 বলে, মহাত্মা মিপ্টন রচিত জগদ্বিখ্যাত 
মহাকাব্যের সহত ইহার তুলনা কর! কি সম্ভব? অনেকে 
এরীগ তুলন! করেন, তাহাতেই এস্থলে ইহার উল্লেখ করা গেল। 
সেই বৃহৎ কাব্যের সহিত ইহার তুলনা হওয়া দূরে থাকুক, তাহার 
শতযোজন অন্তরে অবস্থিতি করিতে পারে ফিনা সন্দেহ।” 


মোটের উপর হেমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন ষে সমস্ত দোষ 
সন্বেও ণ্অগ্তাবধি বঙ্গ ভাষায় যে ইহার তুল্য কাবা 
রচিত হয় নাই ইহা মুক্তক্ঠে বল! যাইতে পারে।” 

বলা বাহুল্য, সদ্দিদ্ধান হেমচন্দ্রের এই নিরপেক্ষ 
সমালোচন! পাঠ করিয়া কবি মধুস্থদন স্বয়ং পরণ সন্তোষ 
লাভ করিয়াছিলেন । তিনি ১৮৬৯ খুষ্টাবে ৪ঠা জুন 
তারিখ সম্বলিত একখানি পত্রে প্রিয়বন্ধু রাজনারায়ণকে 
এততসম্বন্ধে সানন্দে লিখিয়াছিলেন £- 

01001702015 £0106 001008]) 2 9800170 
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০ ৮61010৮--1090)015, 002৮ 16 9 0৩ টি 
0০০) 11 076 121720880.5 


বাঙ্গালা সাহিত্যে এখনও মেঘনাদবধ কাব্যের স্থান 
যে অতি উচ্চে তাহা কে অস্বীকার করিবে ? কিন্তু 


১৪৩ 


হে 
পূর্বেই উক্ত হইয়াছে, সেকালে “মেঘনাদ-বধ জন- 
সাধারণ বা পণ্ডিতমণ্ডলী কর্তৃক তেমন আদৃত হয় 
নাই। হেমচন্্র 'মেঘনাদবধ, সমালোচনায় কাব্যের যে 
উচিত প্রশংসা! করিয়াছিলেন তাহার জন্তও তীহাকে 
নিন্দার ভাগী হইতে হইয়াছিল। নিরপেক্ষ সমালোচক 
হেমচন্্র এই অনুচিত নিন্দায় ব্যথিত হইলেও, স্বীয় 
নির্ভীক অভিমত কখনও পরিত্যাগ করেন নাই। 
সপ্তুবিংশতি বৎসরপরে, প্রতিভাশালিনী মহিলাকবি 
কামিনী রায়ের "আলে! ও ছায়া*র ভূমিকা! লিখিবাঁর 
সময়ে তিনি এতৎসম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন :__- 


“একদিন আমি কবিবর মাইকেলের প্রশংসা করিয়। 
অনেকের নিকট নিন্দাভাগী হইয়াছিলাম ; এ স্থলেও যদি আবার 
তাহাই ঘটে, তবে সে সকল নিন্দাবাদেও আমার কিছুমাত্র কষ্ঠ 
বোধ হইবে না। তৎকালে মাইকেলের পুস্তক পাঠে আমার 
মনে যে আনন্দ ও সখের উদ্রেক হইয়াছিল আমি কেবল তাহাই 
প্রকাশ করিয়াছিলাম, এখানেও তাহাই করিতেছি; সমালোচ- 
কের 'মিংহাসন'? গ্রহণ করি নাই।” 


ইদীনীস্তনকালে বাহার! মেঘনাদবধ কাব্য পাঠ 
করিয়াছেন,তীহারা সকলেই তৎসঙ্গে হেমচন্দ্রের ভূমিকা- 
টিও (বোধ হয়, ১৮৭৪ খুষ্টাবে পরিবর্তিত ভৃমিকাটি) 


১৪১. 


হেমচন্্র 


পাঠ করিয়াছেন এবং পাঠ করিয়া! আনন্দিত ও উপরুত 
হুইয়াছেন। অতএব আমরা বর্তমান প্রস্তাবে এই 
ভূমিকা সম্বন্ধে অধিকতর আলোচনা নিপ্রয়োজন 
বিবেচনা! করি। আমাদের বিশ্বাস যে শিক্ষার বিস্তারের 
সহিত মধুস্দনের কাব্যের পাঠক ও ভক্ত দিন দ্রিন বুদ্ধি 
পাইবে এবং হেমচন্ত্রের প্রশংস! কিছুমাত্র অতিরিক্ত 
বলিয়! বিবেচিত হইবে না। 


“্বীরবাহু কাব্য”--১৮৬৪ খষ্টাবে (১২৭১ 
সাল ৩১শে বৈশাখ) হেমচন্ত্রের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'বীর- 
বাহু কাবা, প্রকাশিত হয়। 

এই গ্রন্থের বিজ্ঞাপনে হেমচন্ত্র লিখিয়াছেন £ 


“প্রায় তিন বৎসর হইল, আমি “চিন্তাতরঙ্গিণী, নামক 
একখানি অতি ক্ষুত্র কাব্য প্রচার করিয়াছি। সেইখানি এক্ষণে 
কলিকাত। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিগ্রহণেচ্ছু ছাত্রগণের প্রথম 
পরীক্ষার অন্ততম পাঠ্যগ্রসথস্বরূপ নিয়োজিত হইয়াছে। 

“অতঃপর জনসমাজে সমধিক পরিচিত হইবার অভিলাষে 
আর একখানি কাব্য প্রচার করিতেছি; কিন্তু নিতান্ত স্কুচিত- 
চিত্তে এই কার্ধ্যে প্রবৃত্ত হইলাম। একালে গ্রন্থ,-বিশেষতঃ 
কবিত৷ গ্রন্থ শ্রচার কর ছুঃসাহসের কর্ম ; কপালগুণে হয় ত 
যশের, নয় ত কঠিন গঞ্জনার ভাগী হইতে হয়। কিন্তু মানের 
যন এত অস্থির এবং তাহার চিত্ত এত যশোলোনুগ যে, জানিয়া 
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শুনিয়াও কেহ এই ছুরহ পথের পথিক হইতে সহজে নিবৃত্ত হয় 


না। ভাগ্যে যাহাই ঘটুক, একবার চেষ্টা করিয়া দেখি, সকলেই 
আপনাকে এইরূগে আশ্বাস দিয়া থাকে। আমিও তদ্রপ 
একজন।” 


৬অক্ষয়চন্ত্র সরকার এই বিজ্ঞাপনে গ্রকটাকৃত কবির 
শ্বতাবসিদ্ধ সরলতার প্রতি আমাদিগের দৃষ্টি বিশেনভাবে 
আকর্ষণ করিয়! লিখিয়াছেন £-- 

“এমন সহজ ভাঁষায়। সরল ভাবে আর কোন কৰি যে ভূমিক! 
লিখিয়াছেন, তাহা আমি জানি না। মানুষ চাগল্য চাণিয়া 
রাখে, যশোলিপ্ন! লুকাইয়া ফেলে, হেমচন্্র স্বচ্ছন্দে যে সেই 
চাপন্য ও যশোলিপ্নাই আপনার সাফাই করিবার জন্য উপ- 
স্থাপিত করিতেছেন, এই সরলতাই তাহার প্রশংসার কথ1।” 


কেহ কেহ বলেন, ছেমচন্ত্র মধুস্দূনের শিষ্য, মধুনূধন 
না জন্মিলে আমরা ঠ্েমচন্ত্রকে পাইতাম না, মধুহুদনের 
“মেঘনাদবধ-সমালোচনকালেই তাহার আদশে হেম- 
চন্দ্রের কাবা রচন! করিতে ইচ্ছ! হয়, ইত্যাদি ইত্যাদি। 
আমাদের মনে হয় যে ধীরতভাবে ও সতর্কতার সহিত 
বিচার করিলে এ সকল সিদ্ধান্ত একান্ত অমুলক ও 
ভিত্তিহীন বলিয়! প্রতীয়মান হইবে । পূর্বেই বলিয়ছি, 
১৮৬২ খুষ্টাৰে হেমচন্ত্র “মেঘনাদবধের সমালোচনা 
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করেন। তাহার পর অন্ততঃ এক বুগের (১২ বংসর) 
মধ্যে অর্থাৎ ১৮৭৫ খৃষ্টাবে প্বুত্রসংহার, প্রথম ভাগ” 
প্রকাশের পুর্বের হেমচন্দ্র যে সকল কাবা রচনা করিয়া 
ছিলেন, তাহাতে মধুস্দনের কোন প্রভাবই লক্ষিত হয় 
না। 'বুত্রসংহারে মধুহ্দনের প্রভাব কতটুকু আছে 
তাহা আমরা পরে অনুসন্ধান করিবার চেষ্টা করিব। 
“বৃতরসংহারে”র পরেও হেমচন্দ্র অনেক কাবাগ্রন্থ রচন! 
করিয়াছিলেন, তাহাতেও মধুসদনের প্রভাব দেখিতে 
পাই না। যখন কোন কৰি প্রথম সাহিতা-ক্ষেত্রে 
প্রবেশ করেন, যখন স্বকীয় প্রতিভা সম্পূর্ণরূপে বিকশিত 
হয় নাই-_তখনই তরুণ কবি সমসাময়িক সর্বশ্রেষ্ঠ বা 
সর্বজনপ্রয় কবির কাব্যের আদর্শে বা অনুকরণে কাব্য 
রচন! করিয়া বশন্বী হইবার চেষ্টা করেন। নিজের 
প্রতিভা সম্পূর্ণরূপে বিকশিত হইবার পর, নিজের 
বিশেষত্ব ও স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠিত করিয়া ষশৌলাভ করিবার 
পর, কেহ অনুকরণে প্রবৃত্ত হন না। যদি মধুসদন 
যথার্থই হেমচন্দ্রের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতেন, 
তাহা হইলে “মেধনাদবধ'-সমালোচনার অব্যবহিত পরে 
হেমচন্ত্র ষে সকল গ্রন্থ রচনা! করিয়াছিলেন তাভাতেই 
সেই প্রভাব অধিক মাত্রায় লক্ষিত হইত। কিন্তু হেম- 


১৪৪ 


হেমচন্দ্র 


চন্দ্রের কাব্যগুলিতে “অমুতভাষী* ভারতচন্দ্রের প্রভাব 
যত লক্ষিত হয়, কোন সমসাময়িক কবির প্রভাব তত 
দেখা যায় না। বলা বাহুল্য 'বীরবানথ কাবো মধুসথদনের 
কোনও প্রভাব পরিদৃষ্ট হয় না । যদ্দি এই কাব্যে কোন 
আধুনিক কবির প্রভাব থাকে, তাহা হইলে বোধ হয় 
হেমচন্দ্রের উপর এই সময়ে রঙ্গলালের প্রভাব লক্ষিত 
হইবে। রঙ্গলালের প্রভাব পরিদৃই হওয়াও অত্যন্ত 
স্বাভাবিক,_-কারণ, “বীরবাহু কাব্'র প্রকাশ কালে 
পন্মিনী উপাখ্যান” ও “কন্মদেবী” রচয়িতা রঙ্গলাল 
বন্দ্যোপাধ্যায় বাঙ্গালার সর্বজন প্রয় 'ও সর্বশ্রেষ্ঠ কৰি। 
'রঙ্গলাল বাঙ্গালার সর্বশ্রেষ্ঠ কবি”_- একথা শুনিয়া 
হয়ত আজিকালিকার পাঠকগণ চমকিত হইবেন। 
তাহার! হয়ত মনে করিবেন, আমরা রঙ্গলালকে বাড়াই- 
তেছি। হয়ত মনে করিবেন, ষখন মধুসদনের “তিলো- 
তমা” ও “মেঘনাদবধ' প্রকাশিত হইয়া! গিয়াছে, তখনও 
রঙ্গলালকে সর্বশ্রেষ্ঠ কবি বলিয়! নির্দেশ করিয়া আমরা 
ইতিহাসের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করিতেছি। হয়ত 
মনে করিবেন, মধুহ্দনের কাব্যের প্রতি আমাদের 
অনুরাগ নাই। আমর! পাঠকগণকে আশ্বস্ত করিতেছি 
। যে, পবিজাতীয় শিক্ষা ও সংসর্গে বিকৃত, অন্গকরুপাধিক্যে 
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মলিনীকৃত,এবং কবির চক্ষে 'নিমে দত্তের আদর্শী ভূত” * 
মধুক্দন, চরিত্রের জন্ত যতই অশ্রদ্ধেয় হউন না! কেন, 
আমর! তাহার কাব্যের অত্যন্ত অনুরাগী ও গুগপক্ষ- 
পাতী। আমর! পূর্বেই বলিয়াছি, আমাদের বিশ্বাস 
যে, শিক্ষার বিস্তারের সহিত মধুন্দনের কাব্যের আদর 
উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইবে, কিন্তু তথাপি, পুনরায় আমরা 
বলিব যে রঙ্গলাল সেই সময়ে বাঙ্গালার সর্ববজনপ্রিয় ও 
সর্কশ্রেঠ কবি। বর্তমান যুগের বিজ্ঞ সমালোচকগণ 
বলিতে পারেন, “রঙ্গলালকে আমরা কবিবর আখ্যা 
প্রদান করিতে পারি না) 'রঙ্গপাল দ্বিতীয় শ্রেণীর কৰি”, 
কিন্তু পাঠকগণকে এখন একবার অর্ধ শতাব্দী পূর্বের 
কথা ভাবিতে হুইবে। ১৮৬৮ খুষ্টাবে, মধুহদনের 
সর্বশ্রেষ্ঠ কাঁবাগুলির প্রকাশের পর এবং তাহার জীবিত 
কালেই “কলিকাত! রিবিউ” পত্রের একজন পণ্ডিত 
সমালোচক লিখিয়াছিলেন-_ 
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স্থতরাং হেমচন্দের বালা রচনায় যে রঙ্গলালের স্তাষ় 
শক্তিশালী কবির প্রভাব বিস্তৃত হইবে, তাহাতে 
আশ্চর্য কি? 

হেমচন্্র কিন্তু রঙ্গলালের স্যায় ইতিহাসের তিত্তির 
উপর তাহার কাব্য রচনা করেন নাই। তিনি 'বীরবাছ 
কাব্যের বিজ্ঞাপনে লিখিয়াছেন £-_ 
 শ্গাধ্যানটী আদ্যোপান্ত কাল্পনিক, কোন ইতিহাসমূলক 
নহে। পুরাঁকালে হিন্দুকুলতিলক বীরবৃন্দ স্বদেশরক্ষার্থ কি 
প্রকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন, কেবল তাহারই দৃষ্টান্ত স্বরূপ এই 
গল্পটী রচনা করা হইয়াছে। অতএব এই ঘটনার কাল নির়্ার্থ 
হিন্দুদিগের পুরাবৃত্ত অন্নসন্ধান করা অনাবশ্যক ।” 

ইতিহাসের ভিত্তির উপর কাবা রচন! না করিয়া 
হেমচন্দ্র বোধ হয় ভাল করেন নাই। কারণ আখ্যান- 
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ভাগে বা ঘটনা-মংস্থানে তরুণ গ্রন্থকার তাদৃশ কৃতিত্ব 
প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। 
হেমচন্ত্রের গ্রস্থাবল৷ আজি শিক্ষিত বাঙ্গালী মাত্রেরই 
গৃহে গৃহে রক্ষিত, এবং পাঠকগণ সকলেই বোধ হয়, 
“বীরবাছু কাব্য” পাঠ করিয়াছেন। তথাপি, আর এক- 
বার উহা'র আখ্যানভাগ স্মরণ করিলে ক্ষতি কি? 
নিদাঘের এক সুন্দর প্রভাতে, যখন, 


শযামিনী পোহায়ে যায়, ভূষা পরি উমা ধায়, 
আগে ভাগে ছুটে গিয়ে পথ সজ্জা! করিছে। 

অরুণে করিয়া সঙ্গে, অলক্ত লেপিয়া হঙ্গে 
ছুই ধারে রাঙা রাড! ঘনগুলি থুইছে ॥ 

স্বধাকরে কোলে করি, শ্বেত সাটী দিয়া ধীরি, 
মধু মাখা মুখ তার ভাল ক'রে ঢাকিছে ্ 

চন্দ্রের খেলন গুনি, ভারা পুগ্ত গুণি গুণি, 
অঞ্চলের শেষ ভাগে একে একে বীধিছে ॥ 

তুষিতে দিবার রাজা, ভাল ভাল যুক্তা মাজা, 
স্টাম ধরাতল বুকে সারি সারি গাথিছে। 

রঞ্জিতে তাহারি মন, প্রমোদিত পুম্পরন, 
তরু পরে থরে থরে ফুল মাল! বাধিছে | 

বিহগ গায়ক তায়, দিবাকর গুণ গায়, 
তাঁর সনে তালে তালে সমীরণ নাচিছে।” & 
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তখন কান্তকুজের যুবরাজ গ্রস্থনার়ক বীরবাহু তদীয় 
পিতা মহারাজ রণবীরের নিকট গ্রীষ্ম উপবনে যাইবার 
অনুমতি চাহিলেন, এবং অন্ুমতি লাভ করিয়া সহধর্মিণী, 
হেমলতার নিকটে গিয়া উপবনবাসের প্রস্তাব 
করিলেন-__ 


“এস প্রিয়ে ছুই জনে, গিয়ে শ্রীন্ম উপৰনে, 
মিথুন দম্পতি সম বনে বনে ভ্রমিৰ | 

মালতীর মাজা পরি, পদ্মা পাতে ছত্র করি, 
ঠোহে মিলি ফুল-কুল-পরিমল নুটিব | 

"আত্কুলে দোহে মেলি, করিব সলিল কেলি, 
বাছতে বাহুতে বাধি শ্রোতোধার] ধরিব। 

বাজহংস পিছে পিছে, যাব বারি পিঠে সিচে, 
পন্মবন মাঝে গিয়া সরোবরে ভাসিব | 

মুণাল আনিয়া তুলে, বসিয়া তরুর মূলে, 
হরিণী শাবকে কোলে ধরি দেহে খাওয়াব। 

নারসে আনিয়া ধরে, রভজবা মালা করে, 
দুইজনে যতনে গলদেশে পরাব ॥ 

একদিকে কেতকিনী, একদিকে কমলিনী, 
ছুই ধারে রাশি করি ভ্রমরারে খেগাব। 

তোমার অঞ্চল দিয়ে, কোকিলারে লুকাইয়ে, 
কাকুল করিয়া পিকে ডালে ডালে ডাকা |” 


১৫০ 


হেমচন্দ্র 


বলা! বাহুল্য, যুবরাজ-মহিবী এই প্রস্তাবে অতিমান্র 
আনন্দিতা হইলেন। উভয়ে উপবনে গিয়া আমোদ 
আহ্লাদে মত্ত, "হেন কালে ষোগিনীর বেশে একজন, 
ঘাটের উপরে আমি দিল দরশন।” যোগিনী পরিচয় 
দিলেন, তিনি এক রাজকন্তা, স্বয়ম্বর সভায় অন্বরের 
ভূপতিকে পতিত্বে বরণ করিয়া পতিগৃছে গমনকালে 
ুষ্ট যবনের হাতে পড়েন। যবনের! পতিকে নিহত 
করিয়া তাহাকে কারারুদ্ধা করে। তিনি কৌশল 
করিয়া স্বীয় উদ্ধার সাধন করেন এবং নানা তীর্থে 
পরিভ্রমণ করেন। কিন্তু তীর্থগুলি পর্যান্ত ব্েচ্ছদিগের 
দ্বারা কলঙ্কিত। এমনকি হিন্দুর সর্বশ্রেষ্ঠ পুণ্যতীর্থ 
বারাণসীধামও “স্লেচ্ছপদ অপবিত্র করেছে"__ 


“নাহি সে সোথার কাশী, পাষাণের বারাণসী, 
পাষও প্লাবিত হয়ে গাপআোতে ভাসিছে।” 


যোগিনী ওজস্থিনী ভাষায় দেশের দুর্দশা বর্ণনা করিয়া, 
যুবরাজকে তিরস্কার করিলেন,__- 


*ভারতে কনোজ ধাম। প্রসিদ্ধ পবিত্র নাম, 
তুমি মেই কনোজের বংশধর হইয়া। 
এই ভাবে অকারণে, বৃথা কাল বনে বনে, 


অপচয় করিতেছ রামাগণে লইয়। |" 


১৫১ 


হেমচন্দ্র 


যোগিনীর উত্তেজনাময়ী ভাষায় যুবরাজ রোমাঞ্চিতকায় 
হইলেন। তখন,-_ 


"জ্বলিল চিন্তার শিখ! হৃদয় ভিতরে । 
ভূত ভবিষ্যৎ ভাব জাগিল অন্তরে ॥ 
যে ভারতে দেবগণ মানব লীলায়। 
স্থরপুরী গ্ররিহরি করিত আলয় ॥ 

যে ভারতে মহাবল দন্ুজের দল। 
স্থর-শরাঘাত জ্বালা করিত শীতল ॥ 
ঘে ভারতে মৌরকুল মহাবীরগণ। 
রাক্ষস দানবে রণে করিত দমন ॥ 
দিলীগ সগর রঘু দশরথ বীর। 

যে ভারতে রিপুদলে করিত অস্থির ॥ 
যে ভারতে বীরবৃন্দ সমর কৌশল। 
দেখিতে বিমানে দেব বসিত সকল ॥ 
সে ভারতে আম! হেন কাপুরুষ দল। 
আজি জনমিয়! ধরা করে রসাতল |” 


এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে, বীরবাহুর 
** »+ দুর্জয় কোপ জ্বলিয়া উঠিল। 
ঘন দেহ চমকিয়া উঠিতে লাগিল ॥ 
অন্তরের কোপ তবে অন্তরে চাপিয়া। 
থাকিয়া থাকিয়া বীর উঠিল কীপিয়া ॥ 


১৫২ 


হেমচন্দ্র 


যেন গগনের দর্প, বাহুর নিঃস্বন । 
শুনি ধর! ক্রোধভরে করয়ে কম্পন ॥ 
কিংবা! যেন ঘোর মেঘ মাগর গঞ্জনে। 
জানায় আপন দর্প ডাকিয়। সঘনে |" 


অনন্তর বীরবাহু অবিলঘ্বে পিতৃপকাশে প্রত্যাগমন 
করিলেন এবং কনোজ-পতির নিকটে কনোজ-অভিমুখী 
যবনসৈন্ঠ বিধ্বস্ত করিবার অনুমতি লইলেন। তিনি 
রাজাকে বুঝাইলেন «বীর্য যার, ধরা তার, বিধির 
নির্ণয় ।” 

যবনের সহিত যৃদ্ধে বীরবান আহত ও অচেতন 
হইলেন এবং যুবরাজমহিষী শক্রহস্তগতা হইলেন। 
যবনরাঁজ যুবরাঁজমহিষী ভেমলতার ধর্মনীশ করিবার 
চেষ্টা করেন কিন্ধু অপর এক হিন্দুরাজকন্তা, যাহার 
সতীত্ব তিনি পূর্বে অপহরণ করিয়াছিলেন, হেমলতার 
হুঃখে ডঃখিনী হইলেন, কারণ, 


“ঠেকে শিক্ষা করে যেই, সার গ্রহ করে সেই, 
তাদৃশ না পারে অন্য পরে ।”_ 


এবং প্রতিজ্ঞা করিলেন *দিয়াছি আমার ধর্ম, তোমার 
রাখিব।* ইহার কৌশলে যবনরাজ প্রতারিজ হইলেন। 


১৫৩ 


হে্মচন্দ্র 





এদিকে বীরবাহু চেতনালাভ করিয়া অসহ্য শোঁকে 
মুহ্যমান হইলেন এবং সঙ্কল্প করিলেন, যেরূপেই হউক 
“পরমার বিমোচন, যবনকুল নিধন, অগ্ঠাবধি এই 
মম পণ।»  হ্রেচ্ছপদাম্বকলুষিত দেশের দুর্দিশায় বাথিত 
হইয়া তিনি একস্থানে বলিতেছেন ;-_ 


প্রত্বগ্ভা ভূমি তুমি জগতের মার। 
কত নদ হদ গিরি তব অলঙ্কার ॥ 
উচ্চ হিমগিরিচূড়া হিমানী মণ্ডিত। 
গর্ব্ব করি স্থির বায়ু করিছে খণ্ডিত ॥ 
অরুণের রথরোধকারী বিন্ধাগিরি | 
অগন্ত্য খষিরে শিরে নোয়াইছে ধীরি ॥ 
গোমুখী বাহিনী গঙ্গ। যমুনাতে মেলি । 
দিবা রাতি কলনাদে করিতেছে কেলি ॥ 
নর অংশে জন্ম সেই রামনারায়ণ। 
তোমারে জননী ভাবে করিলা পালন ॥ 
তোমার সেবায় পঞ্চগাঞ ছিল রত। 
পৃজিল তোমায় রাজা বিক্রম আদিত ॥ 
অমর বাল্সীকি খষি হৃমধুর স্বরে। 
রাখিয়াছে তব যশ ভ্রিতুবন ভরে ॥ 
বেদব্যাস মহাঝবি ভারত রচিয়া। 

' প্রচারিলা তব নাম জগৎ জুড়িয়া ॥ 


১৫৪ 


সরস্বতী-বরপুত্র কবি কালিদাস । 

তৰ যশ রঘুবংশে করিলা প্রকাশ ॥ 

ভবভূৃতি তব নাম অনাশ্ব অক্ষরে । 

গাখিয় ধুইয়া গেছে মানব অন্তরে | 

এবে সেই দেশযান্থা ভারত বক্ষেতে ! 

শ্লেচ্ছকুল পদে দলে নিরখি চক্ষেতে ॥” 
হায়! তাহার কত আশা! ছিল-_ 

শবিজয় ছুন্দুভি পুনঃ হরিষে নাজাব। 

ভারত জাগিল বলি ভূলে জানাব |” 
এখন পঘুচিল মনের সাধ জনম মতন । 


ভাঙ্গিল নিদ্রার ঘোর ভাঙ্গিল স্বপন ॥" 


অতঃপর বীরবাহু শ্বশুর কলিঙ্গরাজের নিকট হইতে 
সৈম্ত সংগ্রহ করিয়া ষবনদিগের বিরুদ্ধে জলপথে যাত্রা 
করিলেন ;-_ | 


“গিয়া মাগরের তীর, একত্রেতে যত বীর, 
সহ তরণী পৃষ্ঠে সকলেতে উঠিল ॥” 


তখন, 


শকিবা শোভা দিল তায়, যেন জলে ভাসি যায়, 
সুশোভিত একখানি দারুময় নগরী ।” 


কিন্তু ভবিতব্য অথণ্ডনীয়। অকল্মাং_ 


১৫৫ 


হেমচত্র 


১৫৬ 


শ্বায়ুকোণে দিল দেখা, কালিম জলদ রেখা, 
ঢাকিল রবির কর, নভোদেশ ব্যাপিল। 

গর্জিল জলদ জাল, যেন প্রলয়ের কাল, 
সহশ্র কেশরি-নাদে জলদল নাদিল॥ 


মাতিল তরঙ্গকুল, সুল ছল কুল কুল, 
ডাক ছাড়ি লক্ষ দিয় শৃনমার্গে উঠিল। 

প্রলয় পবন হাঁকে, স্তর বস্থুমতী কাপে? 
তরু লতা গুল্ম লয়ে দিগন্তরে ছুটিল॥ 

বজের চিচ্চিড় ধ্বনি, বাতামের হন্‌ হনি, 
সমুদ্র মেঘের নাদে ভ্রিভুবন চমকে । 

প্লাবন করিতে সৃষ্টি, উ্কাপাত শিলা বৃষ্টি 
অবিচ্ছেদে যুষলের ধার। বর্ষে ঝমকে ॥ 


দশদিক অঞ্ধকার, শূন্ত জল একাকার, 
হই হই রব মাত্র শুন! যায় শ্রবণে। 

চমকে চিকুর রেখা, _ তাহে মাঝে যায় দেখা 
জলধিতরজরঙ্গ চমকিত নয়নে ॥ 

পর্বত করিয়া তুচ্ছ, উথলে হিল্লোল উচ্চ, 
লুস্দু চারিকুল ব্হ্মডিত্ব ফুটিছে। 

দনুজ সহম্র জন, করি ভীম গরজন, 
আকাশমণ্ডুল যেন হাতে হাতে লুফিছে। 

অথব1 অনন্ত যেন, প্রসারি সহত্র ফণ, 


& তারা সূর্ধ্য গ্রহগণে ধরি ধরি গিলিছে॥ 


হেমচন্দর 


কিন্বা যেন দেব দৈত্য, অমৃত লভিতে মন্ত, 
পুনর্ববার বরুণের রাজ্য ছার করিছে ॥ 

দেব কীর্তি ভয়ঙ্কর, পৃথিবী সহে না ভর, 
কি করিবে তার মাঝে মানুষের সামর্থ্য । 

যত তরী দল বল, সব গেল রসাতল, 
দৈব বল বাদী হয়ে পাড়ে ঘোর অনর্থ।” 


বীরবাছু কোন মতে প্রাণরক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন। 
কিন্তু তাহার ছঃখ কি অসীম !-_ 


*হীনবীর্ধ্য হলে পরে, বুঝি ব| দে শোকন্ুরে, 
উন্মাদ হইত কিন্বা আত্মহত্যা সাধিত। 

মহা তেজ-ধারী বীর, তাই আছিলেন স্থির, 
শালতরু রহে যেন হয়ে বজ দণ্ডিত ॥ 

গম্ভীর প্রকৃতি যার, বাহো স্বপন শোক তার, 
কিন্ত হদে নিরবধি চিন্তা-ফণী দংশিছে। 


মেঘের সৃজন যেন, নহে চক্ষে দরশন, 
কিন্তু বাষ্প নিরবধি শুন্য ভেদি উঠিছে।” 
উদ্াসীর স্তায় বীরবান্থ__ 


“যে পথ দেখিতে পায়, সেই পথে চলে যায়, 
সুপথ কুপথ কিছু নাহি করে গণনা ।” 


এমন সময়ে হঠাৎ ছয়জন দেবকন্তার সহিত সাক্ষাৎ 
হইল। ইহার! শাপগ্রস্তা বরুণ-তনয়া। কোন বিপদ 


১৫ণ 


হেমচন্্র 


হইতে ইহাদিগকে রক্ষা করার, ইহারা সন্তষ্ট হইয়া 
বীরবাসকে আশীর্বাদ করিলেন এবং অলৌকিক উপায়ে 
যবনরাজধানীতে নির্কিদ্রে পৌছাইয়া দ্িলেন। এইস্থানে 
যবনরাজকে মল্লযুদ্ধে পরাস্ত ও নিহত করিয়৷ এবং অপর 
হিন্দুরাজন্তবর্গের সহায়তায় যবনকুল বিনষ্ট করিয়া 
বীরবাছ মহধর্মিণীর উদ্ধারসাধন ও দিল্লীরাজসিংহাসন 
অধিকার করিলেন। 

আমাদের বিবেচনায় এই কাব্যের আখ্যানভাগে 
হেমচন্দ্র তেমন কৃতিত্ব দ্েখাইতে পারেন নাই, কিন্ত 
উপরি উদ্ধৃত পদ গুলি পাঠ করিলে প্রতীত হইবে যে, 
কি মনোহর প্রকৃতি বর্ণনায়, কি সুন্দর কল্পনা! শক্তি 
প্রদর্শনে, কি করুণ রমের অবতা'রণায়, কি উৎকৃষ্ট ভাব 
সমাবেশে সকল বিষয়েই তরুণ কবি যথেষ্ট কৃতিত্ব 
প্রদর্শন করিয়াছেন। যে উদ্দোশ্তে তিনি এই কাব্য 
রচনা করিয়াছিলেন, তাহা সফল হইয়াছে। 

এই কাব্য সম্বন্ধে অক্ষয়চন্দ্র সরকার লিখিয়াছেন,_ 
'বীরবানৃকাব্যে, একদিকে যেমন দেশতক্তির অঙ্কুর দেখা 
গিয়াছে, অন্তদিকে সেইরূপ ভাষা ও ছন্দের উপর হেম- 
চন্দ্রের আধিপত্য সঞ্চার দেখা যাইতেছে ।» পঙ্ডিত কালী- 
প্রমন্ন ক্ষাব্যবিশারদ মহাশয়ের মতে “চিন্তাতরঙ্গিণী”র 





১৫৮ 





অক্ষয়চন্ত্র সরকার 


হেমচত্দ্র 





ন্যায় “এখানিও বাল্যরচনা কিন্ধু ইহার রচন! অপেক্ষা- 
কৃত প্রগাঢ়, ইহাতে ভাবসনিবেশেরও উৎকর্ষ আছে। 
* * * দোষাদি সত্বেও অনেক পরিণতবয়স্ক কৰি 
এরূপ কাব্য রচনায় আপনাকে যশস্বী বোধ করিতে 
পারিতেন।৮ 

হাইকোর্টে উন্নতি । সাহিত্যক্ষেত্রে হেমন্ত 
যেমন ক্রমশঃ উন্নতির সোপানে আরোহণ করিতে- 
ছিলেন, ব্যবহারাজীবের ব্যবসায়েও তিনি সেইরূপ 
অপ্রতিহতভাবে উন্নত্িলাভ করিতেছিলেন। 

হাইকোর্টে প্রবেশ করিবার কিছুদিন পরে হেম- 
চন্দ্রের অন্ততম পৃষ্ঠপোষক রমাপ্রসাদ রায় পরলোক- 
গমন করেন। হাইকোর্টে কোন শক্তিশালী ব্্তি, পৃষ্ঠ- 
পোষকতা না করিলে ব্যবহারাঁজীবের ব্যবসায়ে শীস্ত 
উন্নতিলাভ কর! সম্ভব নহে। রমাপ্রসাদের অকাল 
মৃত্যুর পর হেমচন্দ্র হাইকোর্টে উন্নতির আশা সন্বন্ধে 
নিরাশ হইয়! বরিশালে ওকালতি করিতে সন্কল্প করেন। 
কিন্তু এই. সময়ে একটি আকম্মিক অপ্রত্যাশিতপূর্ব 
ঘটনায় তাহার মৃষ্কল্লের পরিবর্তন হয়। মে ঘটনাটি 
আচার্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয় 'পুরাতন গ্রসঙ্গে+ 
এইরূপে'বিবৃত করিয়াছেন।-_ 


১৬৩৩ 


হেমচন্দ্র 





শ্যখন বরিশালে যাইবার জন্য তিনি এক প্রকার সব স্থির 
করিলেন, হঠাৎ একটা ঘটনায় তাহার জীবনের গঠি পরিবর্তিত 
হইল। তিনি কলিকাতা হাইকোটে খিষ্টার আলেন নামক 
একজন উকীলের জুনিয়রি করিতেন। একটা মোকদ্দমায় 
একদিন ঘটনাচক্রে “সাহেব' নিজে উপস্থিত হইতে পারিলেন 
না) সুতরাং হেমবাবুকেই 27%00 করিতে হইল। মোকদদম! 
জিতিলেন। সঙ্গে সঙ্গে হাইকোর্টে পসারের বুদ্ধি হইল । বরিশাল 
যাওয়া হইল না। অজস্র পয়সা রৌজগার করিতে লাগিলেন 
আয় মাসে ছুই হাজার আড়াই হাজার টাকা হইতে লাগিল।" 


বাস্তবিক অতি অন্পদিনের মধ্যেই সুশিক্ষিত ও 
বুদ্ধিমান হেমচন্ত্র তাহার প্রতিভাগুণে কি বিচারপতি 
কি সহকর্মী সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়া 
ছিলেন। হাইকোর্টের প্রথম দেশীয় বিচারপতি শন্ু- 
নাথ পণ্ডিত এবং প্রধান উকীল কষ্ণকিশোর ঘোষ, 
অন্নদা প্রসাদ বন্দোপাধ্যায়, অনুকূল মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি 
সকলেই হেমচন্দ্রকে ভালবাসিতেন বা শ্রদ্ধা করিতেন। 
কিন্তু তখনকার সর্বশ্রেষ্ঠ উকীল (ও পরে হাইকোর্টের 
বিচারপতি ) দ্বারকানাথ মিত্র হেমচন্দ্রকে সর্বাপেক্ষ! 
ভালবাদিতেন। দ্বারকানাথ তাহার সময়ে একজন 
অদ্ধিতীয় বিদ্বান এবং অমাধারণ প্রতিভাশালী ব্যক্তি 
বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। তিনি প্রতিভাশীলী' ব্যক্তিকে 
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চিনিতে পারিতেন এবং প্রতিভার আদর করিতে 
জীনিতেন। তিনি মনম্বী রমেশচন্ত্র মিত্র ও হেমচন্ত্রকে 
যেরূপ ন্নেহ করিতেন, বন্ধুবান্ধবদিগের মধ্যে আজি- 
কালি সেরপ ভালবাসা দেখা যায় না । হেমচন্ত্র ও 
রমেশচন্্র প্রায়ই দ্বারকানাথের বাটীতে যাইতেন এবং 
তিন বন্ধুতে নানাপ্রকার আলোচনায় সময় অতিবাহিত 
করিতেন। 

কালীগ্রসন্ন দন্ত প্রণীত প্বিচারপতি দ্বারকানাথ 
মিত্রের জীবনীশ্তে দ্বারকানাথ ও হেমচন্ত্র সম্বন্ধে একটি 
গর লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই জীবনী লিখিতে হেমচন্ত্ 
কালীগ্রসন্নবাবুকে উপকরণাদিসংগ্রহবিষয়ে সাহায্য 
করিয়াছিলেন, নুতরাং গল্পটির সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ 
করিবার অবকাশ নাই। আমরা নিয়ে উহা! উদ্ধার 
করিলাম ।- 


“একবার কোন মোকদ্দমায় দ্বারকানাথ ও বাবু অন্নকুল 
মুখোপাধ্যায় এক পক্ষের এবং বাবু হেমচন্ত্র বন্ট্োগাধ্যায় 
অপর পক্ষের উকীল নিযুক্ত ছিলেন। অন্বকুল বাবু এবং দ্বারকা- 
নাথের মনে বিশ্বাস জন্মে, এই মোকদ্দমায় হেমবাবু আত্মরক্ষা 
সমর্থনার্ঘ জদিগের নিকট মিথ্যা। কথা বলিয়াছেন। এই বিশ্বাসের 
বশবর্তী হইয়া, ইহারা মোকদ্মার বিচারকালে জজদিগের নিকট 
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ইহার উল্লেখ করেন ও পরে বিচারগৃহের বাহিরে আসিয়া দ্রকা- 
নাথ হেমবাবুকে বলেন, "তুই একজন লেঠেল হোবি1” বস্তুতঃ 
হেমবাবু কোন্রূপ মিথ্য। ব্যবহার ন। করায় ইহীদদিগের এই বাব- 
হারে এবং দ্বারকানাথের এই কথায় তাহার মনে বড় কষ্ট হয়, 
তিনি উকীলদিগের লাইব্রেরী গৃহে বাইয়া, ইহাদিগের এই ব্যব- 
হারের জন্ত উভয়ের নিকট দুঃখ প্রকাশ করেন। ইহাতে এই 
ঘটনার এই স্থলেই একপ্রকার শেষ হইয়া যায়। কিন্তু হেমবাবুর 
এই প্রতিবাদনুচক ছুঃগ প্রকাশে দ্বারকানাথের মনে গন্গীর অন্থ- 
তাপ উপস্থিত হয়, তিনি €মই দিবম রাত্রি এগারটার সময় হেম- 
বাবুর নিকট ক্ষমা প্রার্থন৷ করিয়া পত্র লিগিয়। পাঠান। তাহাতে 
এইরূপ লিখিত থাকে ;-__তোমার কথার আমার মনে অত্যন্ত কষ্ট 
হইয়াছে । তুমি যতক্ষণ ন! আমাকে ক্ষম! করিয়াছ বলিয়। পত্র 
লিবিতেছ-ততক্ষণ আমি আহার করিতে গারিব নাও রাত্রে 
আমার শ্দ্রা। হইবে না।” 

এই সময়ের আর একটি কৌতুকাবহ গল্প হেমচন্্ 
বন্ধু শান্ধবগণের নিকট প্রায় বলিতেন। আমরা হেমত 
চন্দ্রের মধাম জামাতা শ্রীধুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় 
মহাশয়ের নিকটে সেই গল্পটি যেভাবে শুনিয়াছি, সেই 
ভাবে নিয়ে লিপিবদ্ধ করিলাম |% 


বষ্ষিমচন্দ্রের কনিষ্ঠ সহোদর শ্রদ্ধাম্পদ তীযুক্ত পূর্ণচন্্র চট্টোগ।ধ্যায় 
মহাশয়ের নিকটও আমরা এই গল্পটি শুনিয়াছিলাম। 
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খন হেমচন্দ্র মুন্সেফ ছিলেন, তখন তাহার আদালতে এক 
খণ্ড ভূমির দখল সাব্যস্ত লইয়া একটি মোকদামা উপস্থিত হ্য়। 
বার্দীপক্ষ ভুমিথণ্ডের দাবী করিয়া বলেন যে উক্তস্থান তাহারাই 
বহুকাল দখল করিয়। আসিতেছেন এবং উহার উপর ষে চণ্ডীমণ্ডপ 
আছে উহাও তাহাদের বহুকালের সম্পত্তি। বিবাদী বলেন নে 
বাদীর উক্তি সম্পূর্ণ মিখ্যা__সেপানে কোন চণ্ডীমণ্ডপ নাই-__ভুমি- 
খণ্ড বিবা্দীর বনুকাঁলের সম্পত্তি । হেমচন্দ্র ইহা অবগত হইয়া 
ঘটনাস্থল দেখিবার জন্য গমন করেন। বিবাদী ইতঃপূর্ব্বেই বাদীর 
অবর্তমানে চণ্ডীমণ্ডপটী ভাঙ্গিয়া ভূমিসাৎ করিয়া দিয়াছিল। হেম- 
চন্দ্র যখন ঘটনাস্থলে আসিলেন তখন তাহার চিহ্তমান্রও ছিল ন]। 
তিনি তাহা দেখিয়াই, আর কোন সাক্ষ্য প্রমাণ না লইয়া মোক- 
দ্রমাটী খারিজ করিয়া দিলেন। বছদিবস পরে হেমচন্ত্র বখন 
হাইকোর্টের উকীল, সেই সময়ে এই মোকদ্দমাটি আপিলের জন্য 
হাইকোর্টে আসে। ্বপ্রসিদ্ধ দ্বারকানাথ মিত্র এক পক্ষে উকীল 
নিযুক্ত হন। ঘটনাচক্রে যেদিন দ্বারকানাথ এই মোকদ্দমার 
কাগজ পত্র দেখিতেছিলেন। সেই দিন হেমচন্দ্র তাহার নিকট 
বসিয়া ছিলেন। কাগজ দেখিতে দেখিতে দ্বারকানাথ বলিলেন 
“হেম! মফঃম্বলের এক মুন্সেফের বুদ্ধির দৌড় দেখ 1”-_-এই 
ৰলিয়৷ তিনি মোকদমার বিবরণ সংক্ষেপে বিবৃত করিয়৷ বলিলেন 
*চণ্তীমণগডপটী নাই দেখিয়াই একেবারে রায় একাশের পূর্বের মুন্সেফ 
টার এই বুদ্ধিটুকু হইল না যে ছুই একটি সাক্ষ্য লইয়া চতীমণ্ডগটী 
প্রকৃত দেখানে ছিল কি ন অনুপন্ধান করিয়া দেখি ।” হেমচন্তর 

€ 
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বলিলেন, *মুন্সেফদের বুদ্ধি প্রায়ই এরূপ সুঙ্গাই হইয়া থাকে। 
কোন্‌ শা _মুন্সেকফ হে?” দ্বারকানাথ তখন কাগজপত্র ঘাটিয়। 
মুন্েটার নাম আবিষ্কার করিয়া হাগিয়৷ বলিলেন, “হেমচন্জ্র 
বন্দ্যোপাধ্যায়।" হেষচন্দ্রেরও তখন মনে পড়িয়া গেল মে তিনিও 
এক সময়ে এ্ররূপ একটি মোকদ্দমার তদন্তে গিয়াছিলেন। তখন 
তিনি হাস্তমুখে চীৎকার করিয়া বলিলেন, “ও দ্বারিক ! ওম 
আমিই হে!" তপন ছুই বন্ধুর হাস্তরোলে সমস্ত গৃহ মুখরিত হইয়া 
উঠে। সেদিন নিজের নির্ধদিতার স্বীকারোক্তি করিতে এবং 
গরে এই গন্প মহাহ্যবদনে বন্ধুবাদ্ধবদের মর্জলিসে বা মাস্ীয় 
স্বজনের নিকট বিবুত করিতে তিনি কোন দিন বিন্দুমাত্র অপমান 


বোধ করেন নাই। হেষ5ন্দ্রের প্রকৃতি এইরূপ পরল ও অমায়িক 
ছিল। 


দ্বারকানাথের গ্থায় বন্ধুর সাহাযো এবং স্থীয় 
অলৌকিক প্রতিভাবলে হেমচন্দ্র শীঘ্ই হাইকোটে 
প্রতিষ্টা লাভ করিলেন। ১৮৬৪ খুষ্টান্দে তাহার মানিক 
আয় ছুই সহ মুদ্রার কম ছিল না। শ্রীপুক্ত গ্রামাটরণ 
গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় বলেন ষে তাহার বেশ স্মরণ 
আছে, ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে অধ্যাপক কাউয়েল যখন ভারত 
বর্ষ হইতে বিদায় গ্রহণ করেন, সেই সময়ে কথোপ- 
কথন প্রসঙ্গে গ্ঠামাঁচরণ বাঁবু কাউয়েলের নিকট দুঃখ 
প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন যে শিক্ষাবিভাগে থাকিয়া! 
তিনি ছইশত টাকা মাত্র মাসিক বেতন পাইতেছেন,কিন্ত 
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তাহার সহপাঠী হেমচন্ত্র ওকালতীতে মাসিক দুই সহজ 
মুদ্রা উপাক্জ্রন করিতেছেন। ইহাতে শিক্ষাব্রত কাউয়েল 
সাস্তনাচ্ছলে তাহাকে বলিয়াছিলেন, “ওকা'লতীতে ছুই 
সহত্র মুদ্রা উপার্জন অপেক্ষা আমি শিক্ষাবিভাগে ছুইশত 
মুদ্রা বেশী পছন্দ করি।” 

হেমচন্দ্রের এই দ্রুত উন্নতি ও প্রতিষ্ঠা দেখিয়া! 
তাহার অন্তান্ত সহপাঠীরাও বিস্মিত হইয়াছিলেন। 
তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় বি-এ পরীক্ষায় প্রথম হওয়ায় 
গবর্ণমেন্ট তাহাকে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত করিয়া 
ছিলেন। হাইকোর্টে হেমচন্দ্রের সৌভাগ্যরবি উদ্দিত 
দেখিয়া! তারা প্রাদও একবার চাকুরী পরিত্যাগ করিয়া 
ওকালতী করিবার সম্বল করিয়াছিলেন। শ্ঠামাচরণ 
বাবু বলেন, তারাপ্রগাদ বাবুর মুখে তিনি শুনিয়া 
ছিলেন যে এই মঙ্কল্প কাধ্যে পরিণত করিবার পূর্বে 
একটি গানের কয়েকটি পদ তীহার স্মরণ হওয়ায়, তিনি 
ঞ্ব পরিত্যাগ করিয়! অঞ্তবের নিষেবগ করেন নাই। 
সে গানটি অনেকেই জানেন,__ 


'্চাষবাস করিয়া খাইত আব.ছুল, 
তখন ছ্যালে৷ ভাল; 

জাহাজের খালাসী হয়ে আব ছল 
দরিয়ায় ডবে ম'ল।” 
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ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ । 


শা (0 


“নলিনী-বসন্ত,” “অবোধনন্ধু” ও “ভারতে 
ব্রাঙ্গ-ঈশ্বরবাদ ।৮ 

হাইকোর্টে “কালো জজ | ১৮৬৭ খৃষ্টান 
৬ই জুন দিবসে (২৪শে লো্ঠ ১২৭৪ বঙ্গান্দ ) হাই- 
কোর্টের সর্বপ্রথম দেশীয় বিচারপতি সদাশয় শস্তনাথ 
পণ্ডিত ইহলোক পরিত্যাগ করেন। শল্ুনা অতিশয় 
স্থায়পরায়ণ, ন্ুুপণ্ডিত, স্বাধীন-হৃদয় ও বুদরশশী বিচারপতি 
ছিলেন। তিনি বিনয় 'ও শিষ্টাচারের অবতারন্বরূপ 
ছিলেন। তাহার মৃত্যুতে কেবল হেমচম্্র নহেন, 
হাইকোর্টের সমস্ত উকীল ও বিচারপতি এবং হাই- 
কোর্টের বাহিরে সমস্ত শিক্ষিত সমাজ গভীর শোকে 
আচ্ছন্ন হুইয়াছিলেন। হাইকোর্টের তদানীন্তন (প্রধান 
সরকারী উকীল কৃষ্ণকিশোর ঘোষ ও প্রায় দুইশত 
সন্রান্ত ভদ্রব্যক্তি শ্মশান পর্যন্ত শভুনাথের শবদেহের 
অনুগমন করিয়া তাহার প্রতি শেষ সম্মান প্রদর্শন 
করিয়াছিলেন। 

শল্গুনাথের মৃত্যুর পর কে বিচারপত্বিরি আমনে 
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অধিষ্ঠিত হইবেন তৎসম্বন্ধে নান! জল্পনা চলিতে লাগিল। 
যেরূপ যোগ্যতার সহিত শত্তুনাথ দেশের সর্বোচ্চ 
ধন্মীধিকরণে বিচারপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, 
তাহাতে একজন দেশীয় ভদ্রব্যক্তি যে তাহার স্থানে 
নিযুক্ত হইবেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ ছিল না । তিনজন 
যোগ্য বাক্তির নাম সকলের মনে ম্বতঃই উদ্দিত হইল। 
প্রধান সরকারী উকীল কৃষ্চকিশোর ঘোষ, বিচক্ষণ ও 
তৃয়োদশী অন্নদা প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং প্রতিভাশানী 
দ্বারকানাথ মিত্র--এই তিনজনের মধ্যে একজন যে 
শততুনাথের আদন অধিকার করিবেন ইহ! সকলে এক 
প্রকার স্থির করিয়া লইলেন। কুষ্কিশোর বয়সে বৃদ্ধ 
হইয়াছিলেন এবং ইংরাজী ভাষায় তাদৃশ পারদর্শী 
ছিলেন না । দ্বারকানাথের বয়ম সর্বাপেক্ষা অল্প 
হইলেও তাহার পাগ্ডত্যি, তীক্ষবুদ্ধি, সত্যনিষ্ঠা ও 
সাধুতার কথ! হাইকোর্টের তাৎকালীন প্রধান বিচারপতি 
স্যর বার্ণস্‌ পিককের অবিদিত ছিল না এবং তিনিই 
শভুনাথের আসনের যোগ্য উত্তরাধিকারী বলিয়া 
নির্বাচিত হইলেন। বলা বান্থল্য, দ্বারকানাথের নিয়োগে 
তাহার অকৃত্রিম বন্ধু হেমচন্ত্র ও রমেশচন্ত্র সর্বাপেক্ষা 
আনন্দিত হইলেন। 
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দ্বারকানাথের নিয়োগ বার্তা প্রচারিত হইবামাত্র 
হেমচন্দ্র তাহার সহযোগিগণের সহিত তীহার নিকট 
আনন্দ প্রকাশ করিতে গেলেন। দ্বারকানাঁথকে লক্ষ্য 
করিয়া পরিহাসরসিক হেমচন্ত্র তাহার সহযোগিগণকে 
বলিলেন, “দোয়ারি যে অন্ধকার কালো, ওকে জজ, 
মানাবে না?” দ্বারকানাথ ইহার উত্তরে সহাস্তবদনে 
বলেন, “এইত ঠিক, শঙ্তুনাথ বাবু সাহেবের মত ফরম! 
ছিলেন, তিনি দাহেব কি তারতবর্ষাঁয় হঠাৎ স্থির করা 
যেত না। এখন কোর্টে টুকেই লোকে দেখবে 
কালো নেটিভ জজ. আদালত অন্ধকার করে” বসে” 
রয়েছে, খুঁজে নিতে কষ্ট পেতে হবে না !” 





বল! বাহুলা, হাইকোর্টের এই “কালো জজের 
প্রতিভালোকে সমগ্র বঙ্গদেশ একদিন উজ্জল হইয়াছিল, 
এবং তাহার পর আর৪ অনেক “কালো” জজ বিচার- 
পতির আসন অলম্কৃত করিয়া বাঙ্গালার গৌরবভাগ্ডার 
সমৃদ্ধ করিয়াছেন ও করিতেছেন। 


“নলিনী-বসন্ত” ৷ এদেশে ইংরাজী শিক্ষা গ্রব- 


ধিত হইলে, নব্য বাঙ্গালী সমাজে জগছ্িখ্যাত কবি 
সেক্ষপ্রিয়রের পাঠক ও ভক্তের সংখ্যা যত বৃদ্ধি পাইয়া- 


১৭০ 





দ্বারকানাথ মিত্র 


হেমচন্দ্র 





ছিল, আর কোন বিদেণীয় কবি সম্বন্ধে সেরূপ হয় নাই। 
কাণ্রেন ডি, এল্‌, রিচার্ডসন, হান্মান জেফুয়, রেভারেও 
বেলুঃ জেম্স্‌ হিউম প্রভৃতি সেক্ষপিয়রের ভক্তগণ এদেশে 
সেই জগৎগ্রসিদ্ধ কবির কাব্যের প্রতি শিক্ষিত সমাজের 
দৃষ্টি যে ভাবে আকুষ্ট করিয়াছিলেন, তাহাতে এরূপ 
না হওয়াই আশ্চধ্যের বিষয়। সলেক্ষপিয়রের অমর 
কাব্যনিচয় নকল দেশেই প্রাপ্যসম্মান আদায় করিয়াছে । 
বু ভাষায় তাহার গ্রস্থাবলী অনুদিত হইয়া সেই সেই 
ভাষাকে মমুদ্ধ করিয়াছে। বাঙ্গালাদেশেও সেক্ষপিয়রের 
্রস্থাদির অনুবাদের চেষ্টা হইয়াছিল। মুক্তারাম তর্ক- 
বাগীশ 1,917) 8195 0107 901819908276 
অনুবাদ করিয়া সেক্ষপিয়রের কাব্যগুলির আখ্যানভাগ 
বঙ্গভাষায় প্রচারিত করিয়াছিলেন। কিন্তু ১৮৫২ খুষ্টাবে 
"মার্চেন্ট অব.ভেনিস্ঠ অবলম্বনে 'ভান্ুমতী-চিত্তবিলা” 
নামক নাটক প্রণয়ন করিয়। হরচন্দ্র ঘোষই সর্বপ্রথম 
সেক্ষপিয়রের কাব্যসৌনধ্য প্রদর্শনের চেষ্টা করেন। 
ইনি পরে “রোমিও ও জুলিয়েত” অবলম্বনে “চারুমুখ- 
চিত্তহরা” নামক আর একখানি নাটকও প্রণয়ন করিয়া- 
ছিলেন। কিন্তু হরচন্ত্রের ভাষা প্রাঞ্জল ছিল না এবং 
গ্রন্থকার তাহার প্রথম পুস্তক “ভান্ুমতী-চিত্তবিলাসে”্র 


দহ 


হেমচন্দ্ 





যেরূপ সমাদরপ্রাপ্টির আশ! করিয়াছিলেন, উহা 
তদনুরূপ সমাদর প্রাপ্ত হয় নাই৷ 


হেমচন্ত্র চিরদিনই সেক্ষপিয়রের কাবোর অনুরাগী 
ছিলেন। একাধিক কাব্যে তাহার এই সেক্ষপিয়র- 
প্রীতি প্রকটিত হইয়াছে। তীহার *ইন্দ্রালয়ে সরস্বতী 
পুজা” শীর্ষক কবিতায় কালিদাস ও সেক্ষপিয়রের কথায় 
হেমচন্দ্র লিখিয়াছেন £_- 


“পরে অদভূত প্রাণী হুইজন 

আইল পৃজিতে সারদাচরণ_- 

ক্ষিতি। ব্যোম, তেজ, সমুদ্র, পবন, 
সকলি তাদের কথায় বশ। 


ডাকিল! মারদ] আনন্দে দু"জনে 
বসাইল। নিজ কুস্থম-আদনে ; 
অমূল্য বীণাটি দিল! একজনে, 

দিল1 অন্য জনে নবধা রস॥ 


যাদ্ুকর-বেশে চমকি ভূবন 

নিজ নিজ দেশে ফিরিল! দুজন , 
একজন তার সে বীণার স্বরে, 
মেঘে করি দত প্রিয়া মন$ হরে, 


একজন বসিঃ এভনের তীরে 
অমুত বিতরে অমর নরে |" 


তিনি সেক্ষপিয়রের “টেম্পেষ্টঃ নামক প্রসিদ্ধ নাটকের 
বঙ্গানুবাদে প্রবৃত্ত হইলেন এবং অতি অল্পকাঁলের মধ্যেই 
তাহার “নলিনী-বসন্ত” প্রকাশিত হইল। (সেপ্টেম্বর 
১৮৬৮ খ্ টা )। 


এই গ্রন্থের প্রকাশকাঁলে 'কলিকাত| গেজেটে? উহার 
এইরূপ সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছিল ঃ-__ 


“পুস্তকের নাম-নলিনী-বসন্ত (14005 2071 81/1710) 
নাটক । হেমচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত ।সেঞ্সপিয়রের ']০701০৯৮ 
এর অনুকরণে । ১৭২ নং বৌবাজার, ষ্র্যান্হোগ প্রেসে, 
আই, সি, বৌস কোং কর্তৃক মুদ্রিত। প্রকাশের তারিখ--১৪ই 
সেপ্টেম্বর ১৮৬৮1 পৃষ্ঠা সংখ্যা ১১৪, অক্টেভো। প্রথম সংস্করণ, 
৩** ছাপা হইল। মূল্য ১২ টাক|। গ্রস্থসত্বাধিকারীর নাম ও 
ঠিকানা-_হেমচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায়, খিদিরপুর 1” 


আজ ভারতবর্ষের প্রায় সর্ধত্রই মহাকবি সেক্ষ- 
পিয়রের মূল কাব্যগুলি পঠিত হইতেছে। কিন্তু যখন 
ইংরাজী শিক্ষা! এক্ষণকার ন্যায় বিস্থৃতিলাভ করে নাই 
তখন ঈংরাজীতে অনভিজ্ঞ বাঙ্গালী পাঠক আলোচ্য গ্রন্থ 


১৭৪ 


হেমচন্দ্র 


পাঠে “টেম্পেষ্টের রস আস্বাদন করিয়া পরিতৃপ্ত 
হইয়াছিল। 

টেম্পেষ্টের অবিকল অনুবাদ না হইলেও “নলিনী- 
বসন্তে" সেই জগদিখ্যাত কাব্যের উচ্চভাৰ ও মধুর রস 
অতি নিপুণতার সহিত সান্লবেশিত হইয়াছে। নিষ্োদ্ধত 
সঙ্গীতটি কি সন্দর !__ 


বাগিণী ললিত--তাল আড়াঠেকা। 


“দিবা হলো অবসান ডবিছে মিহির, 
যামিনী আনিতে ধীরে চলেছে সমীর । 

মেঘের বরণ জল, মাগরেতে শতদল, 
এক কামিনীর ছল, গ্রাসে করিবর। 

পত্র পরে চারিধারে সবীগণ নৃতা করে, 
করতালি দিয়ে করে, উড়ায় ভ্রমর | 

ছড়ায়ে কুন্তল পাশ, অধরে মধুর হাস, 
পবনে উড়ায় বাস ভুলাতে অমর । 

এসে! কে দেখিতে যাবে এমায়। ফুরায়ে যাবে, 
এখনি শানু ডুবিবে। আসিবে তিমির । 
যামিনী আনিতে ধীরে চলেছে সমীর ।” 


এরিয়েলের স্ুপ্রসিদ্ধ মলিল-সমাধি-সঙ্গীতটির অনুবাদ 
অবিকল না হইলেও ভাবপূর্ণ ও চিত্তাকর্ষক :-_, 


হেমচন্দ্র 
রাগিণী আলেয়া--তাল আড়াঠেকা। 


“কি হবে কীঁদিলে ভবে কেহ চিরজীবী৷ নয়, 
ভূগতি শকতিহীন করিতে শমন জয়। 

গভীর গভীর জলে, তব পিতা! দৈবৰলে। 
মৌরভ গৌরৰ ভুলে; হয়ে আছে শবকায়। 

অই শুন শঙ্ঘ্বনি, গাতালে নাগ কামিনী, 
সে দেহ তুলিয়ে আনি, অস্ত্েষ্টি করিতে ঘায় ॥ 

যোজন যোজন পথ, নাও হে ধরণীনাথ, 
পৃরাইতে মনোরথ, দেখিতে পাইবে তায়।” 


মিরাগার (নলিনীর)) নিকট ফার্দিনন্দের ( বমস্তের ) 
প্রেমনিবেদন কি মধুর ভাবে হেমচন্দু ভাষায় লিপিবদ্ধ 
করিয়াছেন £-_ 


হে সুন্দরি | এ বয়সে শুনেছি অনেক 
কামিনীর কস্বর পীষ্‌য লহরী, 
শ্রবণ কুহর ভরে পিয়াস! জুড়ায়ে ; 
দেখেছি নিমেষ শূন্য নয়নে অনেক 
রমণীর অপরূপ রূপের মাধুরী ; 
কিন্তু আহা নিষ্ষলঙ্ক নির্মল এমন 
একাধারে সর্ববগুণ চক্ষে দেখি নাই; 
রূপে গুণে সকলেরি কলঙ্কের লেশ 

« আছে কিছু-তুমি প্রিয়ে স্বর্গের প্রতিমা ! 


হেমচত্দ্র 


প্রাণেস্বরি ! প্রজাপতি গঠিলা তোমায়, 
ব্রহ্মাণ্ডের রূপ গুণ একত্র করিয়া । 


০ ক সঃ 


চন্ত্র, সূরধ, বনুদ্ধরা সাক্ষী হও সবে, 
সত্য যদি বলি তবে বাঞথ! সিদ্ধি করো, 
প্রতারণা মিথ্যা যদি থাকে এ কথায়, 
তবে যেন আশাতৃষ্ণা সব মিথ্যা হয়”_ 
এ বিশ্ব ব্রহ্মা মাঝে সবার উপরি 
ভালবাসি, ভক্তি করি, তোমায় সুন্দরি !” 


প্রম্পেরোর (বৈজয়ন্তের ) সেই প্রসিদ্ধ উক্তিটিও কি 
স্থন্দর ভাবে ভাষান্তরিত হইয়াছে £__ 


“লীলা হলে! মমাগন 1-__এ রঙ্গভূমিতে 
সেজেছিল যত পরি করি নট বেশ 
বায়ুর পুত্তলি তার! মিশিল বায়ুতে+_ 
মিশিয়া হইল লীন তরল আকাশে ! 
হবে লীন এইরূগে, ইহাদেরি যত, 
মাটীর পুত্তলি যত মানৰ এ ভবে ; 
পাষাণের অট্টালিকা অন্রভেদী চূড়া, 
দেউল, মন্দির, মঠ, উন্নত শরীর, 
রাজ-নিকেতন কিম্বা দেব-অট্টালিকা 
আভাময়ী, রত্বময়ী-চূর্ণ হয়ে যাবে! 


১৭৭ 


এই যে মহীমগ্ল ফণীন্র আসনে, 
পয়োধি, পর্ববত, বৃক্ষ, প্রাণিবৃন্দ সহ, 
এও ধ্বংস হবে শেষে-__চিহ্নটি না রবে ! 
অসার স্বপ্নের স্তায় নিদ্রায় বেষ্টিত 
অনিত্য আমর] সৰে অনিত্য জগতে |” 


এইগ্রন্থে সন্িবিষ্ট অনেকগুলি পদ বাঙ্গালা 
স্থভাধিত-সংগ্রহে স্থান পাইবার যোগ্য । যথা £__ 
“কুলাঙ্গার কুপুত্র কখন 
জনমে সোণার গর্ভে ?” 

“অদৃষ্টই যুলাধার এ মহীমগলে। 

“অনেক আমোদাহ্বাদ আছে এ সংসারে 

বছ্কষ্ট ব্যতিরেকে সম্ভোগ ন] হয় ঃ_ 

কিন্তু সে কষ্টের কষ্ট আনন্দে ঘুচায়।” 

"এ ভুরন্ত ভুমলে, মানব জাতিতে 

ক্ষমাই পরম ধর্ম পরম ছুলভ। 

অন্ুতাপে তাগিত যে ভারে দণ্ড দেওয়া 

ভরান্তমতি মানবের কতু বিধি নয়।” 


১৮৮৯ খৃষ্টান ভারতগবর্ণমে্ট সেক্ষপিয়রের জনস্থান 
90৪0010-07-4501এ প্রতিষ্ঠিত সেক্ষপিয়র-স্ৃতি- 
পাঠাগালে মেক্ষপিয়রের কাব্যার্দি অবলম্বনে রচিত যে 


১৭৮ 


হেমচন্দ্র 


সকল বাঙ্গাল! গ্রন্থ উপহার দিয়াছিলেন, * তন্মধ্যে 

হেমচন্ত্রের "নলিনী-বসস্ত”ও প্রেরিত হইয়াছিল । 
“অবোধবন্ধু ।৮ ১২৭৩ বঙ্গাব্ধের ফাল্গুন 

মাস হইতে যোগেন্্রনাথ ঘোষ "অবৌধবন্ধু* নামক 


* পাঠকগণের কৌতুহল পরিতৃত্তির জন্য সকল গ্রস্থগুলির 
নাম নিয়ে প্রদত্ত হইল £__ 





নলিনী-বসন্ত 
শ0070986 অবলম্বনে রচিত ঝটিকা 
প্রকৃতি নাটক 
কুন্থমকুমারী নাটক 
(0007)9117)9 রি রা 
স্থশীলা-বীরমিংহ 
( কর্ণবীর 
81০৫0)0]1 রর 
।রুত্রপাল নাটক 
20700007601 00106 র্‌ স্থুরলতা নাটক 


00608) 901 তাজ ৪8 ভ্রান্তিবিলাম 
11050010179) 1016]7025 01980 9 শরৎশশী নাটক 
97010 & & অমরসিংহ্‌ 

গুড] 2৮ ্ রর স্থশীলা-চন্ত্রকেতু 
[২0/)9০ & 00106 ” " রোযিও-জুলিয়েত (উপন্যাস) 
008 স৩]] 0৮5 0008 আও] গ ভীষক ছুহিতা ( উপন্তাস ) 
[9005 8063 ৮1 * মেক্ষগীয়রের গল্প ($ম ভাগ) 


১৭৯ 


হেমচন্দ্র 


একটি অতি ক্ষুদ্র আকারের মাসিকপত্র প্রচার করিতে 
আরম্ভ করেন। এই মাসিকপত্রধানি প্রধানতঃ বালক- 
বালিকা এবং অন্তঃপুরস্থ মহিলাগণের জন্ত কল্পিত হয়। 
প্রথম সংখ্যায় "আর্ত" শীর্ষক প্রথম সনর্ভে সম্পাদক 
লিখিয়াছিলেন £-_ 

“শীতকালে যখন শীতের প্রাহুর্তাব অধিক হয়, যখন শীতল 
বায়ু বহমান হইয়া সকলকেই কম্পিত করিতে থাকে, তখন যেমন 
ভান্ুর তীক্ষতর কিরণ প্রাণিদেহের শীত নিবারণ করে, সেইরূপ 
এই অবোৌধবদ্ধু, ষদ্যপি কোন একটী বালক বালিকা কিন্বা 
অন্তঃপুরস্থ মহিলাগণের অথবা অল্পবুদ্ধিপম্পন্ন ব্যক্তি বুযুহের 
অন্তরতম গভীরতম প্রদেশে স্বীয় রশ্মিজাল বিস্তার করত ছুশ্ছেদ্য 
ও অভে্য কুসংস্কার ও অজ্ঞানতাকে বিদপিত করে, তাহা হইলে 
আমাদের পরিশ্রম ও যত্রের যথেষ্ট পুরস্কার হইবে ; এতত্তিন্ন এই 
ক্ষুত্র অবোধবন্ধু ষদি ক্ষণকালের নিমিত্ত বিজ্ঞলমাজের চিত্বাকর্ষণ 
করিতে পারে, আমর] আশ্াতীত ফল লাভ করিব” 

এই মাসিকপত্রে আচার্য্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য, 
কবিবর বিহারীলাল চক্রবর্তী প্রভৃতি স্বধিগণ নিয়মিত 
ভাবে লিখিতেন। (দ্বতীয়বর্ষে এই পত্রের আকার 
বর্ধিত হয় এবং উক্ত বর্ষের নবম সংখ্যা পর্য্যন্ত সম্পাদন 
করিয়৷ যোগেন্্রনাথ উহার সম্পাদন ভার পরিত্যাগ 
করিলে কবিবর বিহারীলাল “অবোধবন্ধু্র সত্বাধিকারী 
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কবিবর বিহবীলাল চক্র 


হেমচজ্র 


ও সম্পাদক হইপপ! দশম সংখ্যা হইতে উক্ত পত্র পরি- 
চালিত করেন। 

আচার্ধ্য কৃষ্ণকমল হেমচন্দ্রের সহিত বিহারীলালের 
আলাপ পরিচয় করাইয়া দেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই 
উভয়ে উভয়ের কাব্যের অনুরাগী হইঞ। পড়েন। যখন 
সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিত শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত নবরৃষ্ণ 
ঘোষ মহাশয় অধুনাবিলুপ্ত *প্রয়াস* পত্রে বিহারীলালের 
জীবনচরিত প্রকাশিত করিতেছিলেন, তখন তিনি 
বিহারীলালের জীবনী সম্বন্ধে হেমচন্দ্রের স্থৃতিকথ! ও 
তাহার কাব্য সম্বন্ধে হেমচন্ত্রেরে অভিপ্রায় জানিতে 
সমুৎসুক হন। হেমচন্ত্র তখন অন্ধ হইয়া কাশী- 
ধামে বাস করিতেছিলেন। তিনি নবকৃষ্ণ বাবুর 
পত্রপ্রাপ্তি মাত্র ষে উত্তর প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহা 
পাঠ করিলে বিহারীলালের কাব্যের প্রতি তাহার আনু- 
রক্তির পরিচয় পাওয়1 যায়। আমরা নবরৃষ্ণ বাবুর 
সৌজন্তে পত্রধানি নিযে উদ্ধৃত করিয়া পাঠকগণের 


কৌতৃহল পরিতৃপ্ত করিতে সমর্থ হইলাম ।-_ 
কাশীধাম 
১২ই সেপ্টেম্বর ৯৯ 





কল্যাণবরেষু_ 
কৰি ৬বিহারীলাল চক্রবর্তী মহাশয়ের সহিত আমার পরিচয় 
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হেমচন্দ্র 


ছিল বটে, কিন্তু তাহার জীবনের কোন বৃত্বাস্ত আমি বিশেষরূপে 
অবগত নহি। এই মাত্র বলিতে পারি যে তিনি একজন প্রকৃত 
কবি ছিলেন, এবং ভীহার যতগুলি কবিতা আমি পাঠ করিয়াছি 
সকল গুলিই মধুরতাময় ও কবিবপূর্ণ। ইতি 
শরীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। 
পুঃ। আগনি যে ছুইখানি টিকিট পাঠাইয়াছিলেন, তাহার 
একখানি এই সঙ্গে ফেরৎ গাঠাইলাম। 

বিহারীলাল প্রায়ই হেমচন্ত্রকে "“অবোধবন্ধুতে 
লিখিবার জন্য অনুরোধ করিতেন | এই অনুরোধের 
ফলে “ইন্দ্রের সুধাপান” রচিত হয়। 

“ইন্দ্রের সুধাপান” ১২৭৬ সালে শ্রাবণ মাসের 
“অবোধবন্ধুতে* প্রকাশিত হয়। উহা ড্রাইডেনের 
£16য100175119850 নামক বিখ্যাত কবিতার 
অনুকরণে লিখিত। ৬মক্ষয়চন্ত্র সরকার মহাশয় ইহার 
সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "ন্ধাপান বটে, কিন্তু বিলাতী ব্রাণ্ডির 
মাদকতা! নুধায় বুঝি বা নাই।” কিন্তু সাহিতা-সম্মাট, 
বঙ্কিমচন্ত্র ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে ১৪ সংখাক “কলিকাতা 
রিবিউ” পত্রে বাঙ্গালা সাহিতা বিষয়ক এক প্রস্তাবে 








১৩২৩ ও ১৩২৪ সালের “সাহিত্যে” বর্তমান লেগক 
কর্তৃক এই ইংরাজী প্রস্তাবটীর বঙ্গান্ববাদ ধারাবাহিক ভাবে 
প্রকাশিত হইয়াছিল। 
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হেমচন্দ্র 


কবিবর রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিত্ব সম্বন্ধে তাহার 
অভিপ্রার গ্রকটিত করিয়া হেমচন্ত্র সম্বন্ধে লিখিয়া- 
ছিলেন £-_ 

£181)0 [76 00)00061 [321)6101, 01101121 
1955 1000 60 ঠি/79, 19 ৪ গা 19০] 7১0০. 
179 17275 12047 22251 192. 57267 
10010601801 1010091)25 :11270770675 22052. 

“কলিকাত। রিবিউ” পত্রের অপর এক সমালোচক 
উক্ত সংখ্যাতেই হেমচন্দ্রের কবিতাবলীর সমালোচন- 
প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন ষে এই কবিতাটা তাহার মতে 
কবিতাবলীর সর্বশ্রেষ্ঠ কৰিতা। 

হেমচন্দ্রের রচনার আদর্শ এত উচ্চ ছিল যে তিনি 
তাহার সর্বোৎকৃষ্ট রচনাসমূহ প্রকাশিত করিবার 
সময়েও একটা সস্কোচ অনুভব করিতেন। যখন তিনি 
বাঙ্গালা ভাষায় সর্বোৎকৃষ্ট মহাকাব্য প্রণয়ন করেন, 
তখনও এই সঙ্কোচের ভাব দূর হয় নাই। এ বিষয়ে 
মধুুদন, নবীনচন্ত্র প্রভৃতি কবির প্রকৃতি হইতে তাহার 
প্রন্কৃতি ঠিক বিপরীত ছিল। তীহার সঙ্কোচের ভাব 
লক্ষ্য করিয়া! হেমচন্দ্রের পরিহাসরসিক বদ্ধুগণ প্রায়ই 
তাহার সুহিত হস্ত করিতেন। কিন্তু এই রহস্ত সরল- 
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শট্রাচার্যা 


আচার্ধা কৃ্ঃকমল 


হেমচত্র 


হৃদয় কবির মনে সময়ে সময়ে বিলক্ষণ আঘাত করিত। 
আচার্ধা কৃষ্ণকমল “পুরাতন প্রসঙ্গে" বলিয়াছেন ঃ-_ 


*কেহ পরিহাস করিয়া তাহার কবিতার সমালোচনা করিলে 
বড়ই তাহার মনে লাগিত। সরকারী উক"ল অন্নদা বাবু অনেক 
সময় ঠাট্টা করিয়া বলিতেন, “হেমবাবু বলেন কি জান? 009. 
[০০01019 1)0601) 3011%1:08 (0)010) 5 1008 1 81181] ৪105156 
ম00 0০০৮০ হেমবাবুকে শুনাইয়া এইরূপ আলাপ হইত ; 
হেমবাবু অস্থির হইয়া উঠিতেন। 7)75007% 8108210078 
7815৮ হেমবাবু বাঙ্গালায় অন্থবাদ করিয়াছেন, আমাদের স্কুলের 
পাঠ্যপুস্তকে তাহা সন্নিবেশিত করা হয়, বোধ হয় পদ্যপাঠ 
তৃতীয় ভাগে আছে। এ যে 107 10000" 7১0060%] 
£:০7087এ কবিতাটি আছে, এই উপলক্ষ করিয়া অক্ষয়চন্্র 
চৌধুরী (তিনি নিজে একজন সকবি) বলেন,“হেমবাবুর 199৮) 
ত কেবল 0110. 101011))67 [06৮ দেখতে পাই। আমি 
সেই কথা হেমবাবুকে বলাতে, হেমবাবু আমার সহিত বাক্যা- 
লাপ প্রায় বন্ধ করিয়া দিলেন।” 

এই স্থলে আমর! উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি 
যে, অন্নদা প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কবি অঙ্ষয়চন্ত্র 
উভয়েরই হেমচন্দ্রের কাবোর প্রতি আন্তরিক অনুরাগ 


ক* আন্দুলের হুবিখ্যাত চৌধুরী বংশে ইহার জন্ম হয়। ইনি 
ঘা. 4৮ চু পাশ করিয়া এটনি হন। 
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সি অপি আসি পিস পি আআ, এ 


'৩স্মিিনু 


1 






[আআ শট ও শরির” ও ও রি, 


ৃ 
: 
ৃ 
: 
ৃ 
ৃ 


উঠ গনি শি, ভি পি শি ওসি, রহ 
অঅক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী ও তদীয় সহধন্র্্ণী শ্রীমতী শরৎকুষারশী চৌপুরাণী 


হেমচন্্র 


ছিল। কৰি অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের সহধর্দিণী, 
সাহিত্য-সমাজে সুপরিচিত, “গশুভ-বিবাহ” রচগ্বিত্রী, 
শ্রীমতী শরৎকুমারী চৌধুরাণী মহাশয়! আমাদিগকে 
লিখিয়াছেন যে অক্ষয়বাবু “কলেজের ছাত্রাবস্থায় 
হেমচন্ত্রের কবিতার বিশেষ পক্ষপাতী ছিণেন ও সদ! 
সর্বদ! হেমচন্দ্রের কবিতা আবৃত্তি করিতেন ।* 


পিতৃবিয়োগ ৷ “ভারতে ব্রাহ্ম-ঈশ্বরবাদ ।” 
দরিদ্র হেমচন্্ স্বীয় অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের গুণে 
যখন সমাজে ও সাহিতাক্ষেত্রে স্ুপ্রতিঠঠিত হইয়৷ উচ্চতর 
সন্মান ও সুখলাভের আশায় সমুতুক্প, তখন অতর্কিত- 
ভাবে এক বিপদ আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার 
পিতা কৈলাসচন্দ্রের স্বাস্থা পূর্বেই ভগ্ন হইয়াছিল। 
তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিয়! সাধনোচিত ধামে প্রয়াণ 
করিলেন। পিতৃভত্ত হেমচন্দ্রের কোমল ও শ্নেহপুর্ণ 
স্বদয় এই আকম্পিক বিপদে ভাঙ্গিয়৷ পড়িল। তিনি 
কিছুকাল কাণী, গয়া প্রভৃতি তীর্ঘসমূছে পরিভ্রমণ করি- 
লেন। গয়ায় তাহার পিতৃদ্দেবের তর্পণাদি করিয়া 
কথঞ্চিৎ শান্তিলাভ করিলেন। 
কেশনচন্ত্র এই সময়ে দেশময় ত্রাহ্ষধন্ম প্রচার করিয়! 
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হেমচত্্র 


এক মহা আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন। হেম- 
চন্দ্রের স্তায় শিক্ষিত ব্যক্তিও যে অপরাপর হিন্দুর ন্যায় 
“কুসংস্কার” পরিত্যাগ না করিয়া গয়ায় পিতৃতপ্পণ করি- 
লেন, ইহা তাহার অসহ হইল। তিনি হেমচন্দ্রের 
ব্যবহারে তাহার অসন্তোষ প্রকাশ্তভাবে ব্যক্ত করি- 
লেন। হেমচন্দ্রের ন্যায় উচ্চ :শিক্ষিত ব্যক্তিগণ ব্রাহ্গ- 
ধর্ম অবলম্বন না করিয়া “কুসংস্কারপূর্ণ” হিন্দু আচারাদি 
পালন করিয়া! যে নিজ নিজ বিবেকবিরুদ্ধ কার্ধ্য করিতে- 
ছেন, এরূপ ইঙ্গিতও করিলেন। প্ররত্যুন্তরে হেমচন্্র 
[31217000117619 10 [11018 শীর্ষক একটি ইংরাজী 
প্রস্তাব রচনা করেন এবং উহাতে ব্রাহ্মধর্ম্ের মতবাদ ও 
উপদেশাবলী পরীক্ষা করিয়া, কি জন্ত শিক্ষিত ভারত- 
বাসী ব্রাহ্গধন্খ্থ অবলম্বন করিবে ন! তাহ! নির্দেশ করিয়া 
দেন। এই প্রস্তাবটি ১৮৬৯ খষ্টাব্ধে এপ্রিল মাসে পুস্তিকা- 
কারে প্রকাশিত হয়। উহার প্রকাশকালে কলিকাতা! 
গেজেটে যে সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হয় তাহা নিয়ে 
উদ্ধৃত হইল। 

"পুস্তকের নাম --13811000 [70180] 2) 10019 (ভারতে 
্রান্-ঈশ্বরবাদ ) ইংরাজী ভাষায় লিখিত, শ্রীহেমচন্্র বন্দোযা- 
পাধ্যায় প্রণীত। বিষয়, ব্রান্ষধর্ম মানুষের প্রক্টেজনীয়তার 


১৮৭ 


হেমচন্দ্র 


পক্ষে যথেষ্ট নহে এবং ভারতবর্ষে (উহা) প্রচলিত হইবার 
সম্ভাবনা নাই (13191)000181) 10000096000 09 18103 0% 
আচ) 81001006 1106]) 80 00 026551010% 00177015)1 
২৪৯ নং বৌঁবাজার রোড, ্্যান্হোপ প্রেসে আই, সি,বস্থ. 
এগ্ড কোং কর্তৃক প্রকাশিত। প্রকাশের তারিখ ?ই এপ্রিল 
১৮৬৯। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬১, অক্টেভো। প্রথম সংস্করণ ১৫৯ 
ছাপা হইল। গ্রস্থদত্বাধিকারীর নাম ও ঠিকানা__হেমচন্ত্র 
বন্দ্যোপাধ্যার, খিদিরপুর।” 

পুস্তকের মূল্য নির্দিষ্ট নাই এবং প্রচারসংখ্যাও 
অল্প। ইহা হইতে অনুমিত হয় যে পুপ্তিকাখানি বন্ধু- 
বান্ধবগণের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণার্থ মুদ্রিত 
হইয়াছিল। 

র্মসম্বন্বীয় কোন গ্রন্থের সমালোচনা কর! আমাদের 
প্রস্তাবের উদ্দেশ্তের বহিভূতি। আমরা এই পর্যাস্ত 
বলিতে পারি, হেমচন্দ্র এই প্রবন্ধে যে গভীর চিস্তা- 
শীলতা, সতর্ক বিচীরশক্তি, আন্তরিক সত্যনিষ্ঠঠ ও 
সর্বোপরি প্রশংসনীয় সংঘমের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা! 
তার্কিকগণের আদর্শ বলিয়! বিবেচিত হইতে পারে। 


২৯৩ 


“এডুকেশন গেজেট'_-“ভারত-বিলাপ" ও 
“ভারত-দঙ্গীত?। 


“এডুকেশন গেজেট |”  মনীষি ছুদেব 
মুখোপাধ্যায়ের প্রস্তাবে এবং দক্ষিণ বাঙ্গালার বিদ্যালয়- 
সমূহের পরিদর্শক সিবিলিয়ান মিষ্টার হজন্‌ গ্র্যাটের 
চেষ্টায় ১৮৫৬ খ্ীষ্ঠাববে ৪ঠা জুলাই দিবসে প্এড়ুকেশন 
গেজেট” পত্র প্রথম প্রকাশিত হয়। গবর্ণমেপ্ট এই 
পত্র গ্রচারকল্পে অর্থ সাহাধা করিতেন। উহাতে 
তখন কেবল সংবাদ ও বিজ্ঞাপন মাত্র প্রকাশিত হইত, 
কোনও প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইত না। পরে গবর্ণ- 
মেণ্টের নীতি যথাযথভাবে বর্ণন বা! সমর্থন করিবার জন্ত 
গবর্ণমেষ্টের পক্ষাবলম্বী একটি সংবাদ পত্রের প্রয়োজন 
অনুভূত হয় এবং ১৮৬৪ শ্রীষ্টাবে “এডুকেশন গেজেট, 
এইরূপ সংবাদ পত্রে পরিণত হয়। গবর্ণমেণ্ট সম্পাদকের 
বেতন স্বরূপ তিনশত টাক! মাসিক সাহাষ্য করিতে 
আরম্ভ করেন। রেতারেও ডব্লিউ, ওব্ায়েন ন্মিধ এই 


১৯১ 


হেগচন্্র 





পত্রের সম্পাদক এবং কবিবর রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধা'য় 
কিছুকাল এই পত্রের সহকারী সম্পাদক ছিলেন। 

১৮৬৬ শ্রীষ্টাবে পবাঙ্গালার আপল্ড* শিক্ষককুল- 
তিলক প্যারীচরণ সরকার এই পত্রের সম্পাদন ভার গ্রহণ 
করেন। ইহার সম্পাদদকতাকালে এ পত্রের যথেষ্ট 
উন্নতি সাধিত হয়। কিন্তু এডুকেশন গেজেটে প্রকাশিত 
স্বাধীনচেতা প্যারীচরণের কোন নির্ভীক প্রবন্ধ 
গবর্ণমেণ্টের অপ্রীতিকর হয় এবং প্যারীচরণ নিজ 
সন্মান রক্ষার জন্ত সম্পাদকের পদ পরিত্যাগ করেন। & 
অতঃপর ( ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে ) মনীষি ভূদেব মুখোপাধ্যায় 
গবর্ণমেপ্টের অন্ুমতিক্রমে এডুকেশন গেজেটের সম্পাদন 
ভার গ্রহণ করেন। 

হাইকোর্টে হেমচন্দ্রের সহিত ভূদদেব বাবুর দ্বিতীয় 
জামাতা, হাইকোর্টের অন্ততম উকীল, উত্তরপাড়! নিবাসী 
বামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রগা় বন্ধুত্ব সংঘটিত 
হয়। বামাচরণ বাবু উত্তরপাড়। হিতকরী সভার 


* যীহার! বিস্তারিতভাবে এই বিবরণ জানিতে সমুত্সুক, 
ভাহাদিগকে আমরা লব্ষপ্রতিষ্ঠ লেখক শ্রীযুক্ত নবকৃ্ণ ঘোষ, 
বি-এ, মহাশয়ের *গ্যারীচরণ সরকার" নামক জীবনবৃত্ব পাঠ 
করিতে*অনুররোধ করি । 


১৯২ 


হেমচন্র 


সম্পাদক এবং অত্যন্ত কাব্যানুরাগী ছিলেন। ইনি 
হেমচন্ত্রেরে কাবোর বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। 
বামাচরণ বাবুর ভ্রাতা, এলাহাবাদ হাইকোর্টের অন্ততম 
বিচারপতি মাননীয় শ্রীযুক্ত প্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
মহাশয় বলেন যে হেমচন্দ্র মধ্যে মধ্যে উত্তরপাড়ার 
বামাচরণ বাবুর নিকট যাইতেন, তীহার নূতন অপ্র- 
কাশিত কবিতাদি পাঠ করিতেন এবং নানাবিধ 
সাহিত্যালোচনায় সময় অতিবাহিত করিতেন । বামাচরণ 
বাবুর সহিত হেমচন্ত্র মধ্যে মধ্যে ভূদেব বাবুর চুঁচুড়ার 
বাটাতে আমিয়৷ সেই খাঁষকর মহাত্বার সহিত সাক্ষাৎ 
করিতেন। ভূদেব বাবুর পুত্র মুকুন্দদেব বাবু বলেন ষে 
হেমচন্ত্র যখনই আমিতেন তখনই “ভারতের পুব্ব 
গৌরবের কথ! অনেক হইত।” সেই 


“আয়ত-লোচন উন্নত ললাট 
স্থগৌরাঙ্গ তন্থ, সন্ন্যামীর ঠাট"-_ 


মাধবাচার্ধা-সদৃশ তেজন্বী ব্রান্মণ-শ্রেষ্ঠ তৃদেবের 
নিকট হেমচন্দ্র যে উপদেশ ও উৎসাহ পাইয়াছিলেন, 
তাহা নিরর্থক হয় নাই। ভূদেবের নিকট হেমচন্দ্র যে 
প্দীক্ষা” পাইয়াছিলেন, মনে হয়, প্রধানতঃ তাহাবুই ফলে 


ভ ১৯৩ 


হেমচন্দ্র 





তিনি সেই অপূর্ব্ব ভাব-সাশ্রাজয সংগঠিত করিতে সমর্থ 
হইয়াছিলেন-_যে সাম্রাজোর শক্তি প্রতিকূল প্রভাবে 
কখনও প্রতিহত হইবে না, যে সাত রাজ্যের গৌরব 
সর্বজযী কালের প্রভাবে কখনও ক্ষুণ্ন হইবে না। 

ভৃদেব বাবু এডুকেশন গেজেটে”র সম্পাদনভার 
গ্রহণ করিবার পর প্রথম কতিপয় সংথাঁয় কোন কবিতা 
প্রকাশিত করেন নাই। ১২৭৫ সালের ১৭ই মা 
সম্পাদক লিখিলেন “এখন হইতে পত্রে লব্ধনামা স্থুলেখক- 
গণের রচিত পঞ্চ প্রকাশিত হইবে ।” সেই দিনই 
হেমচন্দ্রের “হতাশের 'আক্ষেপ* শীর্ষক কৰিতা প্রকাশিত 
হইল। ইহার পর নিয়মিতভাবে হেমচন্দ্রের কবিতা 
এডুকেশন গেজেটে” প্রকাশিত হইতে লাগিল। আমরা 
নিয়ে সেই কবিতাঁগুলির নাম ও প্রকাশের তারিখ 
উদ্ধৃত করিয়া, পরে সেই কবিতাগুলি সধ্ন্ধে ছুই একটি 
কথা বলিব। 


(১) হতাশের আক্ষেপ ১৭ই মাঘ ১২৭৫ 
(২) জীবন সঙ্গীত ২রা ফান্তুন রঃ 
(৩) বিধবা ১৬ই * ্ 
(৪) যমুনা-তটে ২৮শে চৈত্র গ 


(৫) €কান একটি পাখীর প্রতি ২৬শে বৈশাখ ১২৭৬ 


১৯৪ 








ভূদেব মুখোপাধ্যায় 


হেমচন্দ্র 


(৬) লজ্জাবতী ১৬ই শীবণ ১২৭৬ 
(1) মদন পারিজাত ২৭শে চৈত্র রঙ 

ও ওরা বৈশাখ ১২৭9 
(৮) জীবন-মরীচিক! ৩*শে নৈশাখা 
(৯) ভারত-বিলাপ ২৮শে জো ” 
(১০) প্রিয়তমার প্রতি ২৫শে আষাঢ় ৮ 
(১১) ভারত-সঙ্গীত ৭ই শ্রাবণ টি 
(১২) গঙ্গার উৎপত্তি ৫ই কী্তিক ্ 
(১৩) ভরতপক্ষীর প্রতি ২৬শে ” ্ 
(১৪) পদ্মের মুণাল ৬ই ফান্তুন 

(১৫) প্রলয় ১০ই আষাঢ় ১২৭৮ 
(১৬) উন্মাদিনী ৬ই শ্রাবণ 
(১৭) অশোকশ্তরু ১৭ই ভাদ্র টা 
(১৮) কুলীন কন্ঠাগণের আক্ষেপ ২৪শে » ্ 
(১৯) ভারত-কামিনী ৩১শে ” ঙ 
(২০) কাল-চক্র ২৬শে ফাল্তুন ঃ 


(১) “হতাশের আক্ষেপ” (৫) “কোন 


একটি পাখীর প্রতি” ও (১০) পপ্রিয়তমার 
প্রতি ।”-এই কবিতাগুলি “প্রেমের কবিতা” 
পর্য্ায়তুক্ত ৷ হেমচন্দ্রের “প্রেমের কবিতা” অধিক নাই। 
অক্ষয়ন্ত্র /লখিয়াছেন, গীতি-কবিতাকাররূপে হেমচন্দ্রের 


১৯৬ 


হেমচন্দ্ 


প্রথম আবির্ভাব হইয়াছিল ৭25 0179 0103590. 10 
10907961995 10০. ঠিনি শ্ীগ্রই বুঝিতে পারিয়াছিলেন 
যে তাহার জন্ম উচ্চতর মহন্তর সঙ্গীত গাহিবার নিমিত্ত 
এবং অনতিকাল মধো প্উচ্চতানে বঙ্গ-প্রাণে মিশাইয়! 
প্রাণ” উদ্দীপনার তরগ তুলিয়া, “নিঃঝ্রোত বঙ্গের হৃদি* 
শ্রোতেতে ডুবাইয়াছিলেন। 

বাঙ্গাল! দেশে যেরূপ ছুর্তিক্ষ হউক না কেন, প্রেম- 
গীতির ছুর্ভিক্ষ কখনও হয় নাই__হইবে বলিয়াও মনে 
হয় না। প্রেমসঙ্গীতের সুর চিরপুরাতন হইলেও 
ভেমচন্দ্রের এই নিরাশ প্রেমের কবিতাগুলিতে তাহার 
এক বিশেষত্ব লক্ষিত হয়। তাহার সরল ও মধুর 
পদাবলী পাঠ করিলে 'প্রাণে এক নূতন বিষাদের স্থুর 
বন্ধত হইয়া উঠে। কবিতাগুলির যে কোনও স্থান 
পাঠ করুন, 


*আবার গগনে কেন স্ুুধাংশু উদয় রে! 


কাদ।ইতে অভাগারে, কেন হেন বারে বারে, 
গগন মাঝারে শশী আসি দেখা দেয় রে! 
তারে ত পাবার নয়, তবু কেন মনে হয়ঃ 


জ্বলিল যে শোকানল, কেমনে নিবাই রে। 
আবার গগনে কেন স্থধাংশ উদয় রে!” ॥ 


১৯৭ 


হেমচন্ 


"ভুলিব ভুলিৰ করি, তবু কি ভুলিতে পারিঃ 
ন| জানি নার প্রেম মধুর কেমন , 
তবে কেন দে আমারে ভাবে না এখন ?” 


*প্রেয়দীরে অধীনেরে জনমে কি তার্জিলে? 
এত আশা ভালবাসা সকলি কি ভুলিলে? 
অই দেখ নব ঘন, গগনে আসিয়ে পুনঃ 
মুদু মুছু গরজন গুরু গুরু ডাকিছে, 
দেখ পুন: চাদ অশাকা, ময়ূর খুলিয়ে গাধা, 
কদস্ের ডালে ড।লে কুতৃহলে নাচিছে ! 
পুনঃ সেই ধরাতল, পেয়ে জল স্শীতল, 
স্বেহ করে তৃণদল বুকে ক'রে রাপিছে! 
হের প্রিয়ে পুনরায়, পেয়ে প্রিয় বরষায়, 
বমুনা-জাহুনী কারা উলিয়া উঠিছে। 
চাতক তাপিত প্রাণ, পুলকে করিয়ে গান, 
দেখরে জলদ-কাছে পুনরায় ছুটিছে ; 
প্রেয়সী রে হুখোদয়, অখিল ব্রহ্গীগময়, 
কেবলি মনের দুখে এ পরাণ কীদিছে।" 


_তাহার বিশেষত্ব উপলব্ধ হইবে, পূর্বগামিগণ 
হইতে তাহার পার্থক্য স্পষ্টভাবে প্রতীত হইবে । “আর্া 
দর্শনের একজন সমালোচক যথার্থ ই বলয়াছিলেন-__ 


“হ্মদ্বন্ত্রর হতাশের আক্ষেণ' প্রণয়সন্ত্ুত কবিতা বটে 


১৯৮ 


হেমচন্র 





কিন্তু তাহাতে ইন্দিয়াসক্তির আভাস পর্ষান্ত নাই | শারীরিক 
সৌন্দর্ষোর পর্য্যন্ত উল্লেখ নাই। এই প্রেম সম্পূর্ণ যানসিকী |" 


কাবা-বিশারদ কালী প্রসন্নের মতে 


“ষ্াহার রুচি মার্জিত, প্রণয়ের চিদ্র পর্ধিলতা-বর্জিত, 
'জ্যোছনা কুলের ছড়াছড়িতে' অন্তঃসারশূন্য বাকাধিন্তাস 
হেমচন্ত্রের ছিল না। তাহার সরল প্রাণের সরল কথা সরল 
ভাব ব্যক্ত করিত। যে ন্তাবুক. মে কথার আড়্‌ম্বর ভুলির? 
ভাবের গভীরতায় মুগ্ধ হইয়া বিরহ-বাকুল হ্ইলে চিরদিনই 
বলিবে”_ 


“দেখ প্রিয়ে সূর্য আভা গঙ্গাজলে কিবা শোভা, 
স্বর্ণের গাতা যেন ছড়াইয়া পড়িল। 

কৃষক মঞ্চের পরে, উঠিল আননা-ভরে। 
চঞ্চুপুটে শন্য ধারে নভশ্চর (ফিরিল | 

এ সুখ-সন্ধ্যায় প্রিয়ে, সাবে জলাঞ্জলি দিয়ে, 
শৃন্য-মনে নিরাসনে এ অভাগা রহিল ॥” 


রায় সাহেব দীনেশচগ্্র সেন যথার্ণ ই বলিয়াছেন -_ 


“প্রেমের কবিতায়ও তিনি সিদ্ধহত্ত ছিলেন। এ বিদয়ে 
বঙ্গীয় কবিগণের “অশিক্ষিতপটুতা" ও সিদ্ধি সর্বজনসম্মত | 
হেমচন্দ্রের নিরাশপ্রেমের কবিতাগুলি বঙ্গীয় বালক ও বধুগণ 
মুখস্থ করিয়া রাখিয়াছেন, চন্দ্রোদয় দেখিলেই “আবার গগনে 


১৯৭ 





রায়মাহেব শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন 


হেমচন্দ 


কেন স্ুুধাংশ উদয় রে" অনেকে আবৃতি করিয়া থাকেন। 
কিন্তু এতদপেক্ষ।ও গভীর প্রেমের বিলাপ মধো মধ্যে ভাহার 
কবিতায় পাওয়া যায়। তাহা প্রাণের গুপ্ত তন্ত্রীর তার স্পর্শ 
করিয়া! আমাদিগকে আকুল করিয়া ফেলে ।” 


উৎকৃষ্ট কবিদিগের রচনার গুণ এই থে কাল্পনিক 
বন্তও অনেক সময়ে বাস্তবের স্তায় পাঠকের মানস 
নয়নের সমক্ষে উপস্থিত হয়। হেমচন্দ্রের এই নিরাশ 
প্রেমের কবিতাগুলি পাঠ করিয়া অনেকের ধারণ! 
হইয়াছিল যে উহা! কবির জীবনের কোন প্ররুত ঘটনার 
সহিত সংস্থষ্ট । বিশেষতঃ, তাহার “হতাশের আক্ষেপ 
শীর্ষক কবিতার কোন কোন অংশ,-যগা, “কতবার 
গ্রমদীর মুখচ্জ হেরেছি!” “্হারাইন্থু প্রমদায়, তৃষিত 
চাতক প্রায়, ধাইতে অমৃত আশে বুকে বজ বািল,”_ 
পাঠ করিয়া অনেকের এই ধারণা দৃট়ীভূত হইয়াছিল। 
কারণ হেমচন্দ্রের এক গ্ঠালিকার নাম ছিল প্রমদা। ইনি 
বিষী ও বুদ্ধিমতী রমণী ছিলেন। হেমচন্দ্রের সহধর্দিণী 
অশিক্ষিতা ও স্ব্নবুদ্ধি ছিলেন, সেই জঙ্ত হেমচন্জর 
অবিমিশ্র পারিবারিক নুখলাভে বঞ্চিত ছিলেন। তিনি 
মধ্যে মধো প্রমদা দেবীর নিকট যাইতেন এবং নান! 
প্রকার সদালোচনায় সময় অতিবাহিত করিতেন। 


১০১ 


হেমচন্্র 


তিনি বন্ধুবর্গের নিকট তীহার শ্বালিকার বিবিধ গুণ- 
গ্রামের প্রশংসাও করিতেন। কিন্তু আমরা অনুসন্ধানে 
অবগত হইয়াছি যে উক্ত নিরাশ প্রেমের কবিতাগুলি যে 
হেমচন্দ্রের জীবনের ঘটনামূলক এ ধারণা একাগ্ত 
অমূলক ও ভিত্তিহ্থীন। শ্রদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত আশুতোষ 
মুখোপাধ্যায় মহাশয় এততমন্বন্ধে আমাদিগকে 
লিখিয়াছেন £-_ 


“হতাশের আক্ষেপ? কবিতাটা দে 46011077198] 
এ বিশ্বাম আজ কেন বছদিনই আছে। অনেকের দৃঢ় বিশ্বাস 
ছিল যে হেমবাবু তাহার গ্ৰালীকে লক্ষ্য করিয়া এই কবিতা 
রচনা করেন। তাহার শ্তালীর নাম ছিল প্রমদা-_সেই জন্য 
এই সন্দেহ আরও দৃঢ় হয়াছিল। হেমবাবু শিক্ষিত ও বুদ্ধিমতী 
রমণীর বড়ই পক্ষপাতী ছিলেন। অতি সুশিক্ষিত বাক্তির সহিত 
অশিক্ষিতা স্ত্রীলোকের বিবাহ হূইলে যে অবস্থা হওয়া সম্ভব 
হ্মেবাবুর জীবন তাহার এক হ্বলন্ত উদাহরণ ছিল। একধিন 
সন্ধ্যার সময় তিনি আমার সহিত স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে কথা কহিতে- 
ছিলেন। * * * ক্রমে আমার শ্বাশুড়ীঠাকুরাণীর কথা 
আসিয়া পড়িল। তিনি তাহার অন্যান্ত গুণের প্রশংসা করিয়া 
শিক্ষা ও বুদ্ধি সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন “ও কি মানুষ না জন্ত'। 
[17861116000 মেয়ে মানুষ দেখিতে চাও, আমার শ্যালীকে দেখ। 
তার সঙ্গে এক দণ্ড কথা কহিলে কত স্বণী হইতে পারিবে। 


২০২ 


হেমচন্দ্র 





যে বিষয়ে কথা কণ্ড তিনি সেই বিষয়ে কথা কহিতে 
পারেন। সমস্ত 011181% $01)1১ এর মংবাদ রাখেন। বাঙ্গাল! 
কাগজ রীতিমত পড়েন, আর সামান্য ঘটন! হইতে এখন বে 
[01708 17] হইতেছে তাহার তিনি সংবাদ রাখেন। আখি 
ডাকে বড় 801)1 করি, আর সেই জন্য লোকে আমার 
অপ্যাতি পর্য্যন্ত করে।” 

মামি প্রমদা দেবীকে একবারমাত্র দেখিয়াছিলাম। নেই 
আমি প্রথম হেমবাবুর সঙ্গে তাহার শ্বশুরবার়ী ছুর্গোধনব দেখিতে 
যাই। 810 83000801060] 5001008 2 তত) 0016 
৪৮000 85  0901720)08 87001 90100000৮00) 0 
001 0) ৬০১. তখন তিনি বছদিন বিধব! হইয়াছিলেন। 

পরে আমি যতদুর (আমার অবস্থায়) সম্ভব অন্্সন্ধান 
করিয়া জানিয়াছিলাম ষে এ অখ্যাতির কোনও ভিত্তি ছিল না। 
তাহার শ্যালকে রা হেমবাবুকে অত্যন্ত অ্ধা ভক্তি করিতেন; 
এরূপ একটা কলম্ক রটনা থাকিলে এরূপ ব্যবহার সম্ভব বোধ 
হয় না।” 


শ্রদ্ধেয় শ্রীবুক্ত শ্তামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় ও 
বলেন এ অধ্যাতি একান্ত অমূলক । প্রমদাদেবী বয়সে 
হেমবাবু অপেক্ষা অনেক বড় ছিলেন এবং দেখিতে 
সুশ্রী ছিলেন না। 

কেহ কেই বণেন হেমচন্দের আত্মজীবনমূলক ন! 


২৩ 


হেমচজ্ 





হইলেও “হতাশের আক্ষেপ” তাঁহার কোন বন্ধুর 
জীবনের এক ঘটনার উপর প্রতিষঠঠিত। ইহা! অসম্ভব 
নহে। কবিবর নবীনচগ্র সেনের “আমার জীবন* 
নামক গ্রন্থে এরূপ বিলাতী পরকীয়! প্রেমের দৃষ্টান্তের 
অসপ্তাব নাই। রায় সাহেব দীনেশচন্দ্র সেন এই আত্ম- 
জীবনী পাঠ করিয়। একস্থানে লিখিয়াছিলেন £__ 


“আরও জান! গেল, হেমবাবুর “আবার গগনে কেন স্থধাংশু 
উদয় রে*_শুধু বাঙ্গালা কাব্যে ইংরাজি নিরাশ প্রেমের নকল 
নহে। এই “নকল? শিক্ষিত সব্প্রদায় বাঙ্গালার ঘরে অভিনয় 
করিতেন । বিবাহিতা বিদ্যুতের মুখে নবীনবাবু যে কথার 
আরোপ করিয়াছেন, তাহা পড়িয়। মনে হু, ঘরের তুলসীর চারা 
তুলির! ফেলিয়া তিনি বিলাতী আইভি লত্তা রোপণ করিতে 
ঢাহিয়াছিলেন।” | 


গৃপ্রয়তমার প্রতি” শীর্ষক কবিতাটা কেহ কেহ 
কবিবরের প্রিয় সুহ্ৎ সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের 
প্রথমা পত্বীর বিয়োগস্থৃতিজনিত রচন বলিয়া অনুমান 
করিয়া থাকেন। কিন্তু এ অনুমান কতদূর সত্য তাহ! 
এক্ষণে নির্ধারণ করা সহজসাধ্য নহে। “বস্কিম-জীবনী” 
পাঠে গ্রতীত হয় যে ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে বন্কিমচন্ত্রের প্রথমা 
সহধর্শিণী স্বর্গারোছণ করেন। আলোচ্য কবিতাটি 


২০৪ 


হেমচত্্র 





তাহার প্রায় দশ বৎসর পরে ১৮৭০ খুষ্টাবধে এডুকেশন 
গেজেটে” প্রকাশিত হয়। 


(২) “জীবন-সঙ্গীত।৮ ইহা লংফেলোর 
জগৎ-প্রসিদ্ধ কবিতা €[0)5 [8210 ০1 1419ঃএর 


সর্বোৎকৃষ্ট বঙ্গানুবাদ । 


*বলো না কাতর স্বরে, বৃথ! জন্ম এ সংসারে, 
এ জীবন নিশার স্বপন।” 


“সংসার সমরাঙণে, যুদ্ধ কর দৃঢ় গণে, 
ভয়ে ভীত হইও না মানব ; 

কর যুদ্ধ বীর্ধাবান্‌, যায় যাবে যাক্‌ প্রাণ, 
মহিমাই জগতে হুল্লভ।” 


“সাধিতে আপন ব্রত, স্বীয় কার্ধ্যে হও রত, 
একমনে ডাক ভগবান্‌; 

সঙ্কল্প সাধন হবে, ধরাতলে কীর্তি রবে, 
সময়ের সার বর্তমান। 

মহাজ্ঞানী মহাজন যে পথে করে গমন, 
হয়েছেন প্রাতঃন্মরণীয়। 

সেই পথ লক্ষ্য করে, . স্বীয় কীর্ডি-ধ্বজা ধ'রে 
আমরাও হব বরণীয়। 


হেমচন্দ্র 


সময়-সাগর-তীরে, পদাঙ্ক অঙ্কিত করে, 
আমরাও হুৰ হে অমর; 

সেই পথ লক্ষা করে, অন্য কোন জন পরে 
যশোদ্বারে আসিবে সত্বর ) 

করে৷ ন৷ মানবগণ, বৃথা ক্ষয় এ জীবন, 
সংসার সমরাজগন মাঝে; 

সঙ্কল্প করেছ যাহ]: সাধন করহ তাহ! 


রত হয়ে নিজ নিজ কাজে ।” 


--এ সকল মহাবাণী হেমচন্দ্ের প্রসাদে বাঙ্গালী 


মাতৃভাষায় শুনিতে পাইয়া! কৃতার্থ হইয়াছে। 
(৩) “বিধব11৮% হেমচন্দ্রে কণিষ্টা ভগিনী 


নৃত্যকালীর চরিব্রবর্ণনপ্রসঙ্গে আমরা এই নুন্দর 
কবিতাটার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়াছিলাম। পরে 


ত কবিতাটা সম্বন্ধে আরও কিছু আলোচনা করিব। 


(8) দ্যমুনাতটে ।১___পিতৃবিয়োগের পর 


প্রবাসে যমুনা-তটে শোক সন্তপ্ত কবির কোমল হৃদয়ে 


প্রক্কতিদেবী কি মধুর সাস্বনার প্রলেপ দিয়াছিলেন !-_ 


ভাসায়ে অকুল নীরে ভবের সাগরে 
জীবনের ধ্রুবতার। ডুবেছে যাহার, 
«  নিবেছে হৃখের দীপ ঘোর অন্ধকারে । 


২০৬ 


হোম 


ছ ছু করে দিবানিশি প্রাণ কাদে যার, 
মেই জানে প্রন্কতির প্রাগ্জল মূরতি। 
হেরিলে বিরলে বসি গভীর নিশিতে, 
শুনিলে গভীর ধ্বনি পবনের গতি , 

কি সাস্ববনা হয় মনে মধুর ভাবেতে ! 

না জাশি মানব মন হয় হেণ কি কারণ, 
অনন্ত চিন্তার গামী বিজন ভূমিতে ।" 


(৬) “লজ্জাবতী |৮__এই কবিতাটার 
1192 কোথা হইতে কবি পাইয়াছিলেন, তাহা শ্রীঘৃক্ক 
গ্তামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের চরিব্রবর্ণন প্রসঙ্গে 
লিপিবদ্ধ হইয়াছে। 


(৭) “মদন পারিজাত।”-_ইহ! ইংরাজ 
কবি পোপের [10198 (0 41১01থা0 নামক কবিতার 
অনুকরণে রচিত ইহাতে পরিণয় সংস্কারের যে নিন্দা 
ও স্বাধীন প্রেমের যে প্রশংসা! আছে তাহা বাঙ্গালী 
সমাজের আদর্শের পরিপন্থী হইলেও প্রতীচ্য কাব্যের 
ভাবানুবাদের হিসাবে হুন্দর £_- 


“হাতে স্থতো বেঁধে কভু প্রেমে বীধা যায়? 
বন্ধন দেখিলে প্রেম তখনি পলায়। 


২০৭ 


হেমচন্দ্র 


স্বাধীন ম্করকেতু, স্বাধীন প্রণয়, 

না বুঝে অবোধ লোক চাহে পরিণয় ! 
পরিণয়ে ধন হয়, নাম হয়, যশ, 

প্রণয় নহেক ধন বিভবের বশ। 
ভুমগুল-পতি যদি চরণে আনার 

ধরে দেয় ভূমগুল, সিংহানন তাঁর, 

তুচ্ছ করে দুরে ফেলি; মনে যদি ধরে 
ভিখারীর দাসী হয়ে থাকি তার ঘরে ! 
যে রমণী সে সৌভাগা ভূঞ্জে চিরকাল 
কত ভাগ্যবতী সেই, হায় রে কপাল! 
কিবা সুধাময় সেই সুখের সময়, 

সখের সাগর যেন উচ্ছ্যাসিত হয়। 
গপরাণে পরাণ বাধা প্রণয়ের ভরে, 
পরিপূর্ণ গরিতোষ প্রেমীর অন্তরে । 
আশার থাকে না ক্ষোভ, ভাষার যোজনা 
হৃদয়ে হৃদয়ে কথা প্রকাশে আপন] । 
সেই সখ -সুখ যদি থাকে মহীতলে-- 
পারিজাত মদনের ছিল কোন কালে !” 


(৮) জীবন মরীচিকা |” ইহার প্রথম 


কয়েক পংক্তিতে হেমচন্ু মানবের জীবন-সমস্যার 
কথা তুলিয়াছেন।-_ 
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হেমচন্ছ 


জখবন এমন প্রম আগে কষে জালিত রে। 
হয়ে এত লালাগ়েত হক ইহ। ঘাতিত এ 
প্রভাতে অরুণোদয়, প্রফুল্ন মন হছ, 
নশোহরা বহুন্ধরা। কুঠোলকা আধারে। 
বারি ভূধর। দেশ, ধরিয়। অপূর্ব বেশ 
বিওরে বিচিত্র শোভা ভায়া! বাজী আকারে। 


কুম্গষিত তরুচয়ঃ বঙ্গাও হারিছা রর, 
আগে মুক্ত সমীরণ মুছু মুছ সফরে! 
কুলায়ে বিহগগ দল, প্রমানন্দে হনর্থুল। 


মধুময় কলন!দ করে কত কানে । 
সেযণ বালাকালে, মন মৃদ্ধ যারা 
কত নুক্ধ মাণা আনু মি কে আন্মাছে 


পৃথিবী পগামভুভ। নিভা হনে গরিছ 
ইয় নিতা এই গীত পঞ্চভত মাঝারে। 
পর দার হয মগ্চু তুমি মনে হয়, 


মনে হয স্যুপ সুধানয়। দংনাতে এ 
যথাছে তাহার পর, প্রঃ রবির কর, 
যেখন দে মনোহর নধুরতা সংহার়ে। 
শা থাকে কুজেস অন্ধ, নাখাকে হুম গঙ্ক, 
না ছাকে বিহ্গকুল। সমীরণ বঙ্কারে । 
সেইরূপ কমে যত শৈশব যৌবন গতি, 
মনোমত সাধ তত ভাঙ্গে চিজবিকারে । 


হেমচন্ত্ 


সথবর্ণ যেখের মালা, লয়ে সৌদামিনী ডালা, 
আশার আকাশে আর নিত্য নাহি বিহারে । 
ছি তুযায়ের স্তায,।. বাল্য বা! দুরে যায়, 
তাপদগ্ধ জীবনের ঝঞ্ধীবায়ুপ্রহারে। 
গড়ে থাকে দুরগত জীর্ণ অভিলাষ যত, 
ছিন্ন পতাকার মত ভন ছুর্গ প্রাকারে। 
জীবনেতে পরিণত, এইরূপে হয় কত 
মর্ত্যবাদি-মনোরথ, হা! দগ্ধ বিধাতা রে!” 
একজন চিন্তাশীল ও হুঙ্সর্শী লেখক বলেন যে, যে 
119725827 ০1 %19909-ব1 জীবন-সমস্তার আলো- 
চনা মনীষী কার্লাইলের মতে সর্ঝশ্রে্ঠ কবিগণের 
কর্তব্য, সেই সমন্তার অবতারণা! ও মীমাংসা হেম- 
চক্রের পূর্ববর্তী বাঙ্গালী কবিদিগের মধ্যে কেহই করিতে 
প্রয়াস পান নাই, হেমচন্ত্রের পরবর্তী কবিগণের মধ্যে 
একমাত্র রবীন্দ্রনাথ এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে 
চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বলেন-_্বাঙ্গাল! সাহিত্যে ' 
কবিবর হেমচন্ত্রের ভ্বদয় আধুনিক যুগের এই জীবন- 
সমনার আবর্তে সর্বপ্রথম উ্দেলিত হইয়া উঠে। 
. হেমচন্ত্রের প্রথম বয়সের "চিস্তাতরঙ্গিপী” হইতে তাহার 
শেষ বয়মের “দশমহাবিষ্ঠ/' পধ্যন্ত ইহার পরিচযস্থল। 
এত বহুতর খণডকবিতাতেও ইহার বিকাশ দেখিতে 
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হেরে 
পাওয়! বার। দৃষটাস্তস্বরূপ তাহার 'জীবন-মরীচিকা”, 
গঙ্গার উৎপত্তি' উল্লিখিত হইতে পারে।* আমরা বথা- 


স্থানে এ বিষয়ের আলোচন! করিব। 


(৯) এবং (১১) ভারত বিলাপ ও 
ভারত সঙ্গীত। এই দুইটী কৰিত৷ বঙ্গসাহিত্যে 
অকুলনীয়। এই ছইটা কবিতা রচনা করিয়া হেমচন্ছ 
একেবারে বাঙ্গাণার প্রথম শ্রেণীর কবির আপন প্রাপু 
হুন এবং সর্বাশেষ্ট-জাতীন্ং কবি বিয়া সার যশঃ 
পরিব্যাপ্ত হয়। আমরা পরে এই কবিতাদ্বয়ের বিষয় 
বিস্ৃতভাবে বলিব । ও 


(১২) গঙ্গার উৎপতি। হিদুধর্মের 
শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাক রাজনারায়ণ বন্থু বলেন, "আমার 
মতে হেমচন্দ্র বাবুর সকল কবিতার মধ্যে গঙ্গার উৎপন্তি 
সর্বাপেক্গা উৎকৃষ্ট, এবং সনাতন ধর্্মভাবোদদীপক । 
তাছা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইতেছে 

“খধি কয়জন: সন্ধ্য। সমাগন 
করিঃ এক দিন বসিলা ধ্যানে, 
দেবী বহুত্ধর। মলিন কাতর! 
কছিতে লাগিলা আমি সেধাবে। 


২১১ 
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“রাখ খধিগণ--সমূলে নিধন 
মানব সংসার হ'ল এবার, 
হ'ল ছারখার ভুবন আমার, 
অনাবৃষ্টি-তাপ সহেনা আর ।” 


শুনে ধবিগণ করি দৃঢ় পণ 
যোগে দিল! মন একান্ত-চিতে , 
কঠোর সাধন' ব্রন্গ-আরাধন] 
করিতে জাগিলা মানব-হিতে । 


মানব-মঙ্গলে ধষের! সকলে 
কাতরে ডাকিছে করুণাময় । 
মানবে রাপিতে নারায়ণ-চিতে 
হইল অনীম করুণোদয়। 


দেখিতে দেখিতে হলো আচন্বিতে 
গগন-মগুল তিমিরময় ; 

মিহির নক্ষত্র তিমিরে একত্র 
অনল বিদ্যুৎ অদৃশ্য হয়। 


ব্রঙ্গাগু-ভিতর নাহি কোন শ্বর 
অবনী অন্বর স্তত্ভিত-প্রায় 
নিবিড় অাধার'জলধি ছঞ্কার 


বায়ু ব্জনাদ নাহি গুদার়। 


হেমচজ্ 


নাহি করে গতি গ্রহদল-পতি 
অবনী-মগুল নাহিক ঢুটে, 
নদ-নদী-জল হইল অচল 
নিঝ'র নাঝারে ভূধর ফুটে। 


দেখিতে দেখিতে পুনঃ গাচগ্বিতে 
গনে হইল কিরগোদয় 
ঝলকে ঝলকে পূর্ব আলোকে 
পূরিল চকিতে ভূবন ত্রয়! 


শৃন্তে দিল দেগা ফিরণের রেখা 
তাহাতে আকাশে প্রকাশ পায়_ 
বর্গ সনাতন অতুল চরণ 

সলিল নিঝ'র বহিছে তায়। 


পিষ্ট বিন্দু বারি গড়ে নারি সারি 
ধবিয়। সহ সহ বেণী, 

দাড়ায়ে অন্বরে কমগ্ডলু করে 
আনন্দে ধরিছে কমলযোনি | 


হার কি অপার আনন্দ আমার 
বর্গ সনাতন-চরণ হ'তে 

রঙ্গ কমগ্ুলে জাহ্কবী উলে 
পড়িছে দেখিন্ব বিষান পথে |” 


হেমচন্ড 


(১৩) ভরতপক্ষীর প্রতি | ইহা জগন্ধিখ্যাত 
কৰি শেলীর 1০ ৪ 91181]. শীর্ষক প্রসিদ্ধ গীতি 


কবিতার সুললিত ভাবান্থবাদ। পুঁজনীর শ্রীযুক্ত স্যর 
'গুরুদাস বন্য্যে'পাধ্যার বলেন, বখন হেমচন্ত্রের এই 
কবিতা প্রথম প্রকাশিত হয় তখন উহা পাঠ করিয়া 
তিনি বড়ই আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন। তিনি বলেন, 
“ইংরাজী কবিতার অমন সুন্দর বাঙ্গালায় অনুবাদ তাহার 
পুব্বে আর কখনও দেখি নাই।” 


(১৪) পদ্মের মৃণাল | সরোবরে একটি 
পদ্মের মৃণাল দেখিয়া কবির মনে “সহস! চিন্তার বেগ 


উঠিল উলি।» তাহার মনে হইল-_“সকলি কি ক্ষণস্থায়ী 
দেখিতে কেবলি ? অই মুণালের মত নিস্তেজ সকলি ?” 
মিসর, গ্রীন, রোম, পারন্ত প্রভৃতি প্রবল পরাক্রান্ত 
সাম্রাজ্যের অত্যুদয় ও পতনের কথা স্মরণ করিয়া 
বিশ্বপ্রেমিক কবি অশ্রবিসর্ন করিয়াছেন। 


(১৫) প্রলয় ।--+১২৮২ সালে সম্পূর্ণ হু্ধা- 
গ্রহণকালে ইউরোপীয় পণ্ডিতের দেখিয়াছিলেন যে, 
সু্য্যমগ্ডল হইতে এক অন্ভুত বিদ্যুতাকৃতি জ্যোতিরেখা 
নির্গত হইয়া! পৃথিবীর দিকে আসিতেছে, প্রায় অর্ধেক 


-২১৪ 
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_ পথ অতিক্রম করিয়! আসিয়াছে, এবং যেরূপ বেগে 
আমিতেছে তাহাতে অনতিবিলম্বে পৃথিবীকে আচ্ছন 
করাই সম্ভব। সেই উপরক্ষে ইহ! বিরচিত হইয়াছিল ।” 
কিন্তু বিধাতা যে তাহার সৃষ্টি এরূপে নাশ করিবেন, 
কবির দৃষ্টিতে তাহ! অসম্ভব বোধ হইতেছে ৫-_ 





*এত যে সহম্র জীবের রতন-- 
দেবের সদৃশ মহামতিগণ 

যুগে যুগে যুগে পরাণ দ পিয়া 
আকাশ, জলধি, পৃথিবী খুঁজিয়া 
জ্ঞান সঞ্চারিল, মানব জাতিতে 
আনন্দ নিঝ'র অজন্্র করিতে, 
সকলি কি হায় বৃথায় যাবে? 


তবে কি কারণ, বৃথা! এ সকল 

এ মানবজ্জাতি, এ মহীমণ্ডল 

এমন তপন, তারা, শশধর 

এত সুখ ছুঃখ, রূপ মনোহর 
বিধির জন কেন, কি ভাবে? 
নাহিকি কোনই অঠিপন্ধি তার ? 
জীবাত্ব! জীবন সকলি অসার 
এত যে যাতনা, যাতনাই ার- 
হুধুই বিধির সাধের খেলা !" 
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(১৬) উম্মাদিনী ।--হতাশের আক্ষেপ' 


শীর্ষক কবিতার পরিচয় প্রসঙ্গে আমরা “আর্য্যদর্শনে'র 
একজন স্ুবিজ্ঞ সমালোচকের মন্তব্য উদ্ধত করিয়া- 
ছিলাম। তিনি বলিয়াছিলেন, হেমচন্ত্রের প্রণয়গীতিতে 
কু্রাপি ইন্িয়াসন্কির আভাদ নাই। দৃষ্টানতশবরূপ 
তিনি এই কবিতাটির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিয়া বলিয়াছেন,-_ 


প্উন্মাদিনী" দেখ-_-রমণী প্রেম-নৈরাশো উন্ম]দিনী। ইহাতে 
কেমন গান্তীর্ধ্য। কেমন মাধূর্ধ্, কেমন মাহাত্ম্য, প্রেমের কেমন 
উচ্চ আদর্শ :ও ইন্দরিয়াসক্তিবিহীনতা, রমণীদের হাদয়ের কেমন 
মহিমা কীর্তন |” 


(১৭) অশৌকতরু ।-_ইছাতে কবির নিজস্ব 
বিষাদের স্থুর অপূর্বভাবে ঝঙ্কৃত হইয়াছে ৫ 


“তরু রে আমার মন, তাপদগ্গ অন্ুক্ষণ, 
কেহ নাই শোকানলে ঢালে বারিধার] ॥ 
আমি, তরু জগতের স্নেহ, সব হারা ॥ 

জায়া, বন্ধু, পরিবার, মকলি আছে আমার, 
তবু এ সংসার ধেন-বিষতুল্য কারা ;. 

€ মনে ভাল, কেহ মোরে, বাসেন। তাহারা? 


২১৬ 
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এ দোষ কাহারো নয়। . আমিই কলম্বময়, 
আমারি অন্তর হায় কলক্কেতে ভর1-_ 
আমি, তরু, বড় পাপী, তাই ঠেলে ভার!। 

বড় হুঃখী তরু আমি, জানেন অন্তররযামী, 
তোমার তলায় আদি ভাসি অশ্রুনীরে, 
দেখিয়| জীবের স্বখ বোর মন্দিরে | 

এই ভিন্ন সুখ দাই, তরু তাই ভিক্ষা চাই 
পাই যেন এইূপে কাদিতে গন্থীরে 
মনত দিন নাহি যাই বৈভরণী ভীরে। 


(১৮) কুলীনকন্াগ্রণের আক্ষেপ ।-_ 
“ীযুক্ত ঈশ্বরচন্্র বিদ।সাগর মহাশয় কুলীনদিগের বহু 
বিবাহ নিবারণ জগ্ যে আইন বিধিবদ্ধ করাইবার 
উদ্যোগ করেন এই কবিতা সেই উপলক্ষে লিখিত 
হয়।” ও 

ধাহাদিগের প্রতি “বিমুখ নি্টুর ধাতা, বিমুখ জনক 
ভ্রাতা, বিমুখ নিষ্টুর তিনি পতি নাম ধার*-_সেই কুলীন 
মহিলাগণের দুঃখে কবির সহিত কোন্‌ সহদয় ব্যক্তি না 
অশ্রু বিসজ্্বন করিবেন? 
*সাতশত বর্ষ, মাত, পৃথিবী ভিতরে, 
এইরূপ অহরহ অশ্রপারা বারে 


ক এ চর চা 


২১৭ 
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কত রাজ্য হলো! গেলো, কত ইন্দ্রপাত, 
নক্ষত্র সিল কত, ভূধর নিগাত, 

হিন্দু বৌদ্ধ মুসলমান শ্লেচ্ছ অধিকার, 
শান্তর ধন্ম মতামত কতই প্রকার 

উঠিল ভারতভূষে, হইল পতন. 
আমাদের ছুঃংখ আর হ'ল ন|! মোচন।” 


(১৯) ভারতকামিনী |__ইহার গ্রারন্তে 
হিন্দু বালবিধব1 ও কুলীন মহিলাগণের দুঃখে বিগলিত- 
হৃদয় পরদুঃখকাতর কবি, আচারসর্ধবন্থ মন্থীর্নৃদয় হিন্দু 
ভ্রাতুগণকে তীন্রনাষায় তিরস্কার করিয়! বলিয়াছেন :-_ 


"অরে কুলাঙ্গার হিন্দু ছ্বরাঠার-_ 
এই কি তোদের দয়া সদাচার ? 
হয়ে আধ্যবংশ--মবনীর মার 
রনণী বধিছ পিশাচ হয়ে!" 


৬অক্ষয়চন্ত্র সরকার লিখিয়াছেন,_ 

*এড়কেশন গেজেটে এ সকল কিছুই ছিল না। এখন কুলাঙ্গার 
শব্দ এ৪ নার আছে, তখন একবারও ছিল না। ইহাতে বুঝ! 
মায়, ভদেব বাবু যে কেবল সমীচীন সম্পাদক এনন লহেন, 
প্রভাত ডাহার স্বজাতিভক্তি আক্রোশ বা আড়ম্বরের সাধশ্রী 
নহে, হাদয়র সহজ অনস্থা।” | 
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এডুকেশন গেজেটে “অরে কুলাঙ্গার” ইত্যাদি 
নাই,_ইহাতে প্রমাণিত ২য় না ষে সমীচীন সম্পাদক 
ভূদদেব হেমচন্দ্রের রচন! পরিবর্তিত করিয়াছিলেন । হেম- 
চন্দ্রের নিকট কেহ কিছু পরিবর্তনের প্রস্তাব করিলে 
তিনি সানন্দে সেই প্রস্তাব গ্রহণ করিতেন, তাহার 
আত্মস্লীঘা বড় কম ছিল; বিশেষতঃ ভৃদেবের প্রতি 
হেমচন্দ্রের আজীবন যেরূপ গভীর শ্রদ্ধা ছিল তাহাতে 
মনে হয় যে, যণি ভূদেব স্বয়ং উত্ত পংক্তি কয়টা পরি- 
বর্ধন করিয়া দিতেন তাহা হইলে হেমচন্দ্র কখনই উহা 
পুনমুদ্রিত করিতেন না । হেমন্ত স্বয়ং তাহার রচনা 
বারস্বার সংশোধন করিতেন, এবং মনে হয়, তিনি শ্ব়ংই 
দেশবাপীর ওদাসিগ্ত দূর করিয়া তাহাদিগকে প্রবুদ্ধ 
করিবার জন্ত কবিতাটির পুনমু্রকালে এইরূপ তীব্র 
ভাষা প্রয়োগ করিবার প্রয়োজন বোধ করিয়াছিলেন। 
বিদ্যাসাগর মহাশয়ও এই অবস্থায় লিখিয়াছিলেন__ 


“্ধন্থ রে দেশাঢার ! তোর কি অনির্ববচনীয় মহিমা]! 
তুই তোর অনুগত ভক্ত দিগকে ভুর্ভেদ্য দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ 
রাখিয়া, কি একাধিগত্য করিয়াছিস্‌! তুই ক্রমে ক্রমে আগন 
আধিগত্য বিস্তার করিয়া শাস্ত্রের মন্তকে পদার্পণ করিয়াছিস, 
ধর্মের মর্দ্দ তেদ করিয়াছিস্‌, হিতাহিত বোপ্টের গতিরোধ 


২১৯৯ 


হেম্চন্্ 


করিয়াছিসূ, সায় অন্তায় বিচায়ের গথ রুদ্ধ করিয়াছিস। তোর 
প্রভাবে শাস্ত্বও অশাস্ত্র বলিয়া গণা হইতেছে,অশাস্ত্রও শান্তর বলিয়। 
মান্য হইতেছে, ধর্মও অধর্ম বলিয়া গণ্য হইতেছে, অধর ধর্ম 
বলিয়া মান্য হইতেছে।  সর্ববধর্মবহিগ্ৃত।  যথেচ্ছাচারী 
ছুরাচারেরাও তোর অন্গত থাকিয়া, কেবল লৌকিকরক্ষা- 
গুণে, সর্ব সাধু বলিয়া গণনীয় ও আদরণীয় হইতেছে । 
আর দৌোবম্পর্শপন্ত প্রকৃত সাধুপুরুসেরাও তোর অন্থগত 
না হইয়া, কেবল লৌকিকরক্ষায় 'অযন্্প্রকাশ ও অনাদর 
প্রদর্শন করিলেউ, সর্বত্র নাস্তিকের শেষ, অধার্ম্িকের শেষ, 
সর্বদোষে দোষীর শেষ বলিয়া গণনীয় ও নিন্দনীয় হইতেছেন। 
॥ ক * হায় কি পরিতাপের বিষয়! যে দেশের পুরুষ 
জাহির দয়া নাই, ধর্প নাই, ন্তায় অন্ঠায় বিচার নাই, 
হিভাহিত বোধ নাই, স্িবেচনা নাই, কেবল লৌকিক রক্ষাই 
প্রধান কর্ম ও পরমধন্্,। আর যেন দে দেশে হতভাগ! 
অবলা জাতি জন্মগ্রহণ না করে।” | 


বঙ্গদাছিভ্যের একনিষ্ঠ সেবক রাঁয়সাভেব দীনেশ 
চন্দ্র সেন হেমচন্ত্রের "অরে ছরাচার* প্রভৃতি পদগুলি 
সম্বন্ধে বলিয়াছেন-- 


"হিন্দু সমাজকে কোন গার্জীও বোধ হয় ইহা হইতে 
অধিক গালি দেন নাই। অথচ এই ক্ঠদ্বনির তীত্রত্বে হলাহল 
নাউ, অমৃত ধমাছেও উহা ভালবাসার কট্টক্তি। এই সরল 


৮ 


ও নির্ভীক. উক্তির জন্ত আমর! কবিকে শ্রদ্ধা করি। সমাজকে 
এইভাবে তিরম্কার বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ন্যায় লোকেরাই 


করিতে পারেন । কবি এ স্থলে সমাজের ভিষক ও প্রাণদাত1।” 


কিন্ত দুঃখের বিষয়, পরলোকগত অক্ষয়চন্ত্র সরকার 
মহাশয় এ সম্বন্ধে ষে মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা 
আমাদের নিকট সমীচীন বলিয়! মনে হয় না। তিনি 
ঈশ্বর গুপ্তের সহিত তুলনা করিয়া বলিতেছেন 
যে তাঁহার ন্তায় শ্ব্ঞাতিপ্রেম ও দেশবাংললা 
ছেমচন্দ্রের নাই। “থাকিলে, কুলাঙ্গার হিন্দু 
ছুরাচার, লিখিতে তাহার লেখনী কাপিত, বলিতে 
স্তাহার জিহ্বা জড়াইয়া যাইত। এরূপ লেখ! যদি 
স্বজাতি প্রেম হয়, তবে স্বজাতি বিদ্বেষ কাহাকে বলে, 
তাহ! জানি না।” 'অক্ষয়চন্ত্র তদ্বিরচিত “কবি হেমচন্ত্র” 
শীর্ষক গ্রন্থে এইরূপ 'সনেকগুলি অদ্ভুত অভিমত লিপি- 
বদ্ধ করিয়াছেন, আমর! পরে যথাস্থানে সেগুলির বিচাঁর 
করিব এবং তৎসঙ্গে হেমচন্ত্রের স্বজাতিপ্রেন ও স্বদেশ 
বাংসল্যর প্রকৃত স্বরূপ বুঝিতে চেষ্টা করিব। পকুলাঁ- 
গার, হিন্দু ছুরাচার* লিখিতে হেমচন্ত্রের লেখনী যে 
কীপে নাই তাহ! কে বলিল? সস্তানের মঙ্গল কামনায় 
যখন জননী তাহাকে শীসন করেন; তাহাকে তর্খসনা 


খ২৯ 


হেমচন্দ্র 


করেন, তাহাকে প্রহার করেন, তখন জননীর হৃদয়ের 
ভিতরে কি হয় তাহা কে জানিতে পারে ? বাৎসলোর 
প্রতিমা যশোদারাণীর পঞ্ষেও তাঁহার জীবনের একমাত্র 
ননেহাধার গ্রাণাধিক গোপালের মঙ্গলের জন্য স্বীয় হৃংপিও 
স্টৎপাটিত করিয়া কঠোর শাসনে প্রবৃত্ত হওয়! আশ্চর্য্য 
নহে। যেখানে প্রেম অতি গভীর, সেখানে প্রেমা- 
স্পদের প্রতি জোরও অধিক। সাধকশ্রেষ্ট রাম- 
প্রসাদ একটা সঙ্গীতের গ্রারস্তে বলিয়াছেন "এবার কালী 
তোমায় খাব |” ইহা! দেখিয়াই হয় ত কোন 
সমালোচক বলিতে পারেন, কি ভয়ানক ! রাম- 
প্রসাদ একজন অসভ্য নরমাংসভোজী ছিলেন !” রাম- 
প্রদাদ জগজ্জননীকে “বাপ তুলিয়া*ও গালি দিতে 
ছাড়েন নাই, ন্ুতরাং তিনি যে একজন অতি পাপিষ্ঠ 
বাক্তি ছিলেন, সেই সমালোচক বোধ হয়, নিঃসঙ্কোচে 
এরপ দিদ্ধান্তেও উপনীত হইবেন! আমর! পাঠক- 
গণকে এই কবিতার নিয্বোদ্ধত অংশটি পাঠ করিতে 
অনুরোধ করি £-- 

. এই রঙ্গভুমে করেছিল লীলা, 

আাত্রেয়ী, জানকী; ত্রৌপদী হখীলা। 


খনা, লীলাবর্তী প্রাচীন মহিল্বা,_ 
সাবিত্রী, ভারত বিতর করে। 





২২ 


এই আধ্ধ্যভূমে বাঁধিয়া কুস্তল, 
ধরিয়া কৃপাণ কামিনী সকল, 
প্রফুল্ল স্বাধীন পবিত্র অন্তরে 
নিঃশঙ্ক হৃদয় ছুটিত সমরে।_- 
খুলে কেশপাশ দিত পর ইয়া 
ধন্দণ্ডে ছিলা, আনন্দে ভাসিয়া, 
সমর-উল্লাসে অধৈর্ধা হয়ে । 
কোথা সে এখন অপি-ভল্লধারী 
মহারাষ্ট্র-বানা, র।জোবার! নারী, 
অরাতি বিক্রমে পরাজিত হলে 
চিতানলে যার। তন দিত ঢেলে। 
পতি, পিতা, স্থত, সংহতি লয়ে? * 
বীরমাভ যার বীরাঙ্গন! ছিল, 
মহিমা কিরণে জগৎ ভাতিল-- 
£কোথা এবে তংরা- কোথা সে কিরণ? 
আানন্দ-কানন ছিল বে ভুবন 
নিবিড় অটবী হয়েছে এবে ! 
আর কি বাজে সে বীণ। সপ্তৃস্বর] 
বিজয়-নিনাদে বনুদ্ধরা ভরা? 
আর কি আছে সে মনের উল্লাস, 
জানের মর্ধ্যাদা, সান বিভাস , 
সে সব রমণী কোথা রে এবের 


২২৩ 
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সে দিন গিয়াছে, পশুর অধম 

হয়েছে ভারতে নারীর জনম 

নৃশংস আচার, নীচ ছুরাচার, 

ভারত-ভিতরে যত কুলাঙ্গার 
গিশাচের হেয় হয়েছে সবে! 


তৰে কেন আজও আছে এ গিরি 
নাম হিমালয়, শৃঙ্গ উচ্চে ধরি? 

তবে কেন আজও করিছে হছস্কার 
ভারত বেষ্টিয়া জলধি ছুর্ববার 

কেন তবে আজও ভারত ভিতরে 
হিন্দুবংশীবলী শুনে সমাদরে 

ব্যাস বালমীকি ? বারিধার! ঝরে 

সীতা-দময়ন্ত্ী, সাবিত্রী রবে ? 


গভীর নিনাদে করিয়া] বঙ্ক'র 

বাজ.রে বীণা বাজ, একবার 
ভারতবামীরে শুনায়ে সবে। 

ঙ ক জু 

আর কি ভারতে ওরূপে আবার 

হবে রে অঙ্গনা-মহিমা প্রচার? 

পেয়ে নিজ মান, পরি নিজ বেশ 

জান দন্ত তেজে পুরে নিজ দেশ! 
বীর বংশাবলী প্রস্থতি হবে? 


হেমচত্্র 


এ হেন প্রকাণ্ড মহীখও মাঝে, 

নাহি কিরে কোন বীরাত্মা বিরাজে,-- 

এখনি উঠিয়া করে খণ্ড খণ্ড 

সমাজের জাল করাল প্রচণ্ড 
স্বজাতি উচ্দ্ীল করিয়৷ ভবে ? 


চৈতন্য, গৌতম, নাহি কিরে আর, 

ভারত-সৌভাগ্য করিতে উদ্ধার ?-_ 

ধাষি বিশ্বামিত্র রাঁঘব। পাওব, 

কেন জন্মেছিলা মহাত্মা সে সব,_ 
ভারত যদি না উন্নত হবে? 


ধিকৃ হিম্দুজাতি হয়ে আর্ধ্য বংশ, 
নরকণ্ঠহার নারী কর ধ্বংস! 
ভুলে সদাচার, দয়া, সদাশয়, 
কর আর্ধাভুমি পৃতিগন্ধময়১ 
ছড়ায়ে কলন্ক পৃথিবী মাঝে ।” 


ইহা পাঠ করিলে কি মনে হয় যে ধিনি জাতির ও 
দেশের অতীতগৌরবোজ্জল ইতিহাসের গ্রতি দেশ- 
বাসীর মনোযোগ এমনভাবে আকর্ষণ করিয়া ওজন্থিনী 
ভাঁষায় তাহাদিগকে কুৎমিত আচার সমূহ পরিবর্জনের 
জন্ত উৎমাহিত করিয়াছেন, তিনি দেশবিদ্েধী ও সমাজ 


২৫ 


হেমচন্দ্র 


বিদ্বেষী? যে সকল সমালোচক হেমচন্ত্রের ন্তায় কবিকে 
হ্বদেশ-বিদ্বেধী ও শ্বজাতি-বিদ্বেধী বলিয়! গুতিপন্ন করি- 
বার প্রয়াস পান, তীাহাদিগের শ্বজাতিপ্রেম ও দেশ- 
বাৎসল্য সম্বন্ধে বোধ হয় ছ্িমত থাকিতে পারে ন!। 
(২০) কালচক্র ।-সকল জাতিই “আনন্দ 
উৎসাহ মনে, নিজ নিজ উন্নতির জয়পত্র বীধিয়া” 
চলিয়াছে। কবি পুর্বগৌরব-বিস্বত হিন্দুজাতিকে 
নিশ্চেষ্ট দেখিয়া! বলিতেছেন £-_ 
তবুও বারেক কিরে দেখিৰি না চাহিয়া-_ 
হতভাগ্য হিন্দুজাতি ! 
শোভে কি নক্ষত্র ভাতি 
উন্নত গগ্রনপরে ধরাতল ভাতিয়া? 
ছিল সাধ বড় মনে 
ভারত (ও) ওদেরই সনে 
চলিবে উ্জলি মহী করে কর বশধিয়া ঃ 
আবার উজ্জ্বল হবে 
নব প্রজ্ঘলিত ভবে 
ভারত উন্নতি-শ্লোতে চলিবে রে ভামিয়া ! 
জন্মিবে পুরুষগণ, 
বীর যোদ্ধা অগণন, 
& "রাখিব ভারত-নাম ক্ষিতি-পৃষ্ঠে অাকিয়া। 


২২৬ 


সে আশ হুইল দূর, 
নীরব ভারতপুর ; 
একজন (ও) কীদে নারে পূর্বব কথ! ভাবিয়। 
এ ক্ষিতি-মগ্ডল-মাঝ 
আর্য কি রে নাহি আজ 
শুনায়ে সে রব কেহ উচ্চৈঃম্বরে ডাকিয়া! 
সে সাধ ঘুচেছে হায় 
আয় মা জননী আয়, 
লয়ে তোর মৃতকায়, 
মিটাই মনের সাধ মনে মনে কীদিয়া। 
ভারত-বিলাপ ও ভারত-সঙ্গীত। 
আমরা এ পর্যান্ত এই ছুইটি দেশবিশ্রুত অতুলনীয় কবিত| 
সগ্বন্ধে কিছু বলি নাই। এক্ষণে এই দুইটি কবিতা 
সম্বন্ধে দুই একটি কথা৷ বলিয়া এই পরিচ্ছেদ সমাপ্ত 
করিব। 

“এডুকেশন গেজেটে” “ভারতবিলাপ 'ভারতসঙ্গী- 
তেগ্র পুর্বে প্রকাশিত হইলেও, “ভারতপঙ্গীত'ই 
প্রথমে রচিত হুইয়াছিল। ইহার রচন! সম্বন্ধে একটি 
গর গ্রচলিত আছে। রচনার পূর্বে কয়েকদিন ধরিয়া 
হেমচন্দ্রের বন্ধুগণ লক্ষ্য করিলেন, হেমচন্দ্র অতিশয় 
বিষঞ& এবং অন্তমনস্ক। বিষাদের কারণ কিঃ তাহ! 


২৭ 


হেমচন্্ 


কেহুই জানিতে পারিলেন না। বাহিরে প্ররুতিদেবীর 
অবস্থাও হেমচন্দ্রের হৃদয়ের অনুরূপ । কয়দিন ধরিয়া 
আকাশ ঘনমেঘাচ্ছন্ন, বায়ু বহিতেছে না, চারিদিক যেন 
্তব্ধ। হঠাৎ একদিন সন্ধ্যার সময় বাঘু বহিতে লাগিল, 
আকাশ হইতে বারিধার| পতিত হইয়া ধরাতল সু্নিগ্ধ 
করিল। হেমচন্দ্রের বিষাদ্দের ভাবও অকল্মাৎ বিদুরিত 
হইল, তাঁহার বদন প্রফুল্ল হইল। তিনি কাগজ পেন্সিল 
লইয়! এক বৈঠকে সমগ্র “ভারত সঙ্গীত”্টী লিখিয়া 
ফেলিলেন। 

এডুকেশন গেজেটে” “ভারত বিলাপ” ও “ভারত 
সঙ্গীত” প্রকাশ সম্বন্ধে আমর! পুণ্যন্থৃতি তৃদেব মুখো- 
পাধ্যায় মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র শরদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত রায় মুকুন্দ 
দেব মুখোপাধ্যায় বাহাছরের “ভৃদেব চরিতে"র পাও 
লিপি * হইতে কিয়দংশ উদ্ধ ত করিবার প্রলোভন 
স্বরণ করিতে পারিলাম না। 

“হ্মচন্ত্র মধ্যে মধ্যে (ভাহার প্রিয়বন্ধু এবং ভুদেৰ বাবুর 
জামাতা) ৬ৰামাচরণ বন্য্যোগাধ্যায় মহাশয়ের সহিত চুচু ড়ার 
বাড়ীতে আসিয়। তুদ্েব বাবুর সহিত দেখা করিতেন। ভারতের 


** সম্প্রতি 'ভুদেব চরিত প্রথম ভাগ” পুস্তকাকারে প্রকা- 
শিত হইয়াছে। 


২২৮ 


হেমচন্দ্র 


পূর্বব গৌরবের কথা অনেকই হইত ! হেমবারু ম্বদেশ ভক্তিতে 
পরিষিক্ত হইয়া! তুদেব বাবুরই বিশেষ প্রীতির জন্য 'ভারত 
মঙ্গীতগ্টী লিখিয়া পাঠাইলে ভূদেব বাবু বলিয়া গাঠান “জন 
কত শ্বেত প্রহরী পাহারা দেখিয়া নয়নে লেগেছে ধাধা" 
বাক্টা ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকে উল্লেখ করে, উহা ঠিক নয়। 
বর্তমানকে লক্ষ্য করিয়া কিছু লিবিতে হইলে নরম সুরই সঙ্গত। 
তাহাতে হেমবাবু 'ভারত-বিলাপ' লিখিয়। পাঠান। উহাতে 
ভূদেব বাবুর উপরোক্ত পরামর্শের এবং পূর্বের লিখিত 
অপ্রকাশিত “ভারত সঙ্গীতে”্র প্রতি লক্ষ্য আছে ,_ 


'ভয়ে ভয়ে লিখি কি লিখিব আর, 
নহিলে শুনিতে এ বীণা-বস্ক।র |? 


সেটি (১*ই জুন ১৮) প্রকাশিত হইল! কিন্তু ভারত 
সঙ্গীতের ন্যায় 'অতুল্য স্বদেশভক্তির উদ্দীপক কবিতাটি প্রকাশ 
না করায় দেশের ক্ষতি এই বিবেচনায় ভুদেব বাবু উহাকে 
এঁতিহাসিক চিত্রে পরিবর্তিত করাইয়া দেন। এডুকেশন গেজেটে 
যখন উহা! প্রকাশিত হইল তখন উহাতে *শিবজী নয়নে 
সানিয়া বিজলী" ছিল এবং *“মুগৌরাঙ্গ তন্থ সন্ন্যাসীর ঠাট" 
অংশ বর্জিত হইয়াছিল" ্ ক ক 

*সে যাহা হউক ১৮?* অব্দের ২২শে জুলাইয়ের এডুকেশন 
গেজেটে “ভারত সঙ্গীত' প্রকাশিত হইলে গবর্ণমেন্ট রিপোর্টার 
রবিনূমন সাহেব এক বিভ্রাট ঘটাইয়া ফেলিলেন। তিনি 
'যবন' শব্দের অনুবাদ করিলেন “বৈদেশিক? (00%187767) 


২২৯ 


হেমচন্দর 

এবং মহারাহ্ীয় 'শিবলী'কে এ্রঁতিহাসিক ভাববর্জিত করিয়া 
“শিউজীঃ বানান করিলেন । গবর্ণমেন্ট হইতে উভয় কবিতার 
জন্ত কৈফিয়ত তলব হৃইল। ভূদেব বাবু ভারত বিলাপ 
সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন, “উহার বিরুদ্ধে বড় জোর এই বলা 
যাইতে পারে যে ইহ জন্মের ভাল ভাল জিনিষের অংশ 
ইংরাজেরাই অধিক এবং এ দেশীয়ের! কম পাইয়। থাকেন-__ 
লেখকের ইহাতে ছুঃখ প্রকাশ আছে। ভারত সঙ্গীত সম্বন্ধে 
দেখাইলেন যে উহা! এতিহাপিক চিত্র এবং যবন শব্দে বৈদেশিক 
বুঝায় না; আওনীর় ইয়ুনানী বা গ্রীক বুঝাইত ; কিন্তু এখন 
মুসলমানকেই বুঝায়। ভারতটন্ত্র তাহার অন্নদামঙলে লিখিয়া 
গিয়াছেন-_ 


যবন হইতে ভাল ফিরিঙ্গির মত 
কর্ণবেধ নাহি করে ন। দেয় সুননত। 


এখানে বনে এবং ফিরিঙ্গী বা! ফ্রান্ক বা ইউরোপীয়তে 
স্পষ্টই প্রভেদ কর! হইয়াহে। শিউজী'র এবং 'বৈদেশিকে"র জন্য 
রবিন্পন সাহেব:একটু তিরম্কার খাইয়া বযাপারট! ॥শেষ হইল।" 


এডুকেশন গেজেটে 'ভারতদঙ্গীত” প্রকাশিত হইলে 
দেশময় এক মহা হুলন্ুল পড়িয়া যায়। একজন 
অদ্বেয়৷ লেখিকা লিখিয়াছেন-_ 


“যেদিন এডুকেশন গেজেটে তাহার ভারতসঙ্গীত প্রথম 
প্রকাশিন্চ হয়, সে একদিন গিয়াছে। ভূমিকম্পে যেমন দেশের 


২৩৪ 


হেমচন্দ 


এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত অবধি নড়িয়া টলমল করিতে থাকে, 
গুরুজনের মুখে শুনিয়াছি। হেমচন্দ্রের এই এক কবিতায় সেই 
সময়ে বাঙ্গাল! দেশের সেই অবস্থা ঘটিয়াছিল। এমন চক্ষু হিল 
না, যাহা এই কবিতা পড়িয়া অবিরল অক্র বিসর্জন করে নাই, 
এমন হৃদয় ছিল না। যাহা ইহার আবেগে আলোড়িত, কম্পিত ও 
উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে নাই। বলিতে কি, এই এক কবিতাতেই 
হেমচন্দ্র সাহিত্য-জগতে তাহার প্রতিগতি প্রতিষ্ঠা করিয়া- 
ছিলেন।” 





বাস্তবিক তাহাই। এই ছুইটি কবিতা রচনা করিয়াই 
হেমচন্দ্র বাঙ্গালার জাতীয় কবিদদিগের মধ্যে সর্বোচ্চ 
আদন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। “আধ্যদর্শনে'র একজন 
স্থবিজ্ঞ সমালোচক ষথার্থই বলিয়াছেন £-- 


“যদিও হেমবাবু নানা উৎকৃষ্ট কবিতা লিখিয়া স্বকীর নাম 
উজ্জ্বল করিয়াছিলেন, তথাচ তাহার নাম উচ্চারিত হইলেই 
বঙ্গবাসীদিগের তাহার *ভারতসঙ্গীত" ও “ভারতবিলাগের” কথ। 
মনে পড়ে যেমন 0য় একমাত্র 121020 4116601) 1) %0000176- 
10 000100০)-51৭ লিথিলেই চিরল্মরণীয় হইতেন-_যেমন ছা 010 
0119] 0? 817 ০] 1100৫-_লিখিলেই কবি বলিয়া গরি- 
গণিত হইতেন,যেমন 7১০29 একমাত্র 110198, ৮০ ঞ১০1%10 লিখি- 
লেই কবি বলিয়া পরিচিত হুইতেন যেমন সেক্ষপীয়র একমাত্র 
[1519 লিখিলেই ভাহার অলৌকিক কবিত্ব জগতে প্রকাশিত 


২৩১ 


হেমচন্র 


হইত,তেমনি হেমচন্তর যদি মাত্র “ভারতবিলাপ" বা “ভারতসঙ্গীত" 
লিখিয়া যাইতেন তাহা! হইলে তিনি একজন অসাধারণ কবি বলিয়! 
কবিগণের মধ্যে উচ্চ স্থান পাইতেন সে বিষয়ে অন্ুমাত্র সন্দেহ 
নাই। যাহারা বাঙ্গালাভাষাকে ছূর্বল ও নিম্তেজ বলিয়া 
অবজ্ঞা করিতেন, ধাহাদিগের সংস্কার ছিল বঙ্গভাষাতে হৃদয়- 
ভেদী ও জ্বালাময়ী কবিতা লেখা যাইতে পারে না, তাহাদের 
হেমচন্দ্রের “ভারতসঙ্গীত” ও “ভারতবিলাপ” পড়িয়া সে ভ্রম 
দুরীকৃত হইয়াছে। কোন জাতির মধো) কোন ভাষাতে, কোন 
কালে, কোন পুস্তকে এই ছুই কবিতার অপেক্ষা অধিকতর 
তেজন্বিনী কবিতা! আছে বলিয়া বোধ হয় না। **%* এইডুই 
কবিতার সহিত নবীন বাবুর কোন কবিতারই তুলন৷ হয় 
না। নবীন-বাবু 1 কেন, বাঙ্গাল| দেশের কোন কবির গ্রন্থে 
ঈদ কবিতা লক্ষিত হয় না। ইহা! একক, অনৃষ্টপূর্বব, অনন্ুকরণ- 
সাধা।” 


+ কবিবর নবীনচন্ত্র সেন তদ্বি্চিত “আমার জীবন" নামক 
গ্রন্থে এই লেখকের মুওপ।ত করিয়াছেন এবং লিখিয়াছেন “আমি 
এডুকেশন গ্নেজেটে" লিখিবার পূর্বে স্মরণ হয় ম্বদেশপ্রেমের 
নামগন্ধ বাংলার কাব্যে কি কবিতায় ছিল না। হেমবাবুর 
*ভারতসঙ্গীত"” আমার স্বদেশপ্রেমব্যগ্তক বন্ধ কবিতাপ্রকাশের 
পর প্রকাশিত হয়। % * * বোধহয় শিশির বাবু গদ্যে 
'অমুতবাজার পঞ্জিকা" এবং আমি পদ্যে “এডুকেশন গেজেটে? 
প্রথম স্বদেশের দরবস্থায় অক্রবর্ষণ করি। চত্বারিংশ বৎসর পরে 
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হেমচন্দর 


'ভারতসঙ্গীত' প্রকাশিত হইবার কয়েক বৎসর 
পরে বঙ্গসাহিত্যের একনিষ্ঠ সেবক ন্বদেশ-বৎসল 
রাজনারায়ণ বন্ধ তাহার একটি বক্ত তাঁয় বলিয়াছিলেন-_ 

“এক্ষণকার কবিদিগের মধ্যে বাবু হেষচন্ত্র বন্দ্যোগাধ্যায় 
সাধারণ দ্বার! সর্ব প্রধান কর্বে বলিয়া পরিগণিত । ভ্তাহার রচিত 
ভারতসঙ্গীত অতি চমৎকার । উহা স্বদেশপ্রেমাগ্রিতে চিভকে 
একেবারে প্রজ্মলিত করিয়! তুলে এবং তুরীধ্বনির ন্যায় মনকে 
উত্তেজিত করে। 

হেমচন্ত্রের স্থৃতিমভায় বাশ্মীশ্রেষ্ঠ শ্রীযুক্ত বিপিনচন্ত্ 
পাল বলিয়াছিলেন__ 

“হেমচন্ত্রের ম্যায় যে সকল প্রতিভাশালী বাক্তি জাতি 
বিশেষের মধ্যে জন্ম গ্রহণ করেন, জাতীয় জীবনে তাহারা উদ্দী- 
পনার মোত প্রবাহিত করাইয়া যান। তাহারা দেহত্যাগ 
করিলেও, তাহাদের মরক্ এ জগতে নীরব হইলেও; সে 








সেই স্বদেশ প্রেমের ক্ষুদ্র নিঝ'র ধারা কলনাদিনী ভার্গীরথীরপে 
কর্জন এরাবতকে উড়াইয়া ছুটিয়াছে।" কবিবর আপনার জয়- 
ঢাক আপনি বাজাইয়াছেন বোধ হয় ইহাতে কাহারও আপত্তি 
থাকিতে গারে ন7া। আমরা কেবল কবিবরের সথদূরপ্রসারিণী 
কল্পনা এবং বাস্তব বিষয়ে বিভৃষ্ণার এই প্রকৃষ্ট উদাহরণটি পাইয়া 
মুগ্ধ হইয়াছি এবং আমাদিগের প্রিয় পাঠকগণকে উপহার 
দিতেছি। 
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শ্রীযুক্ত বিপিনচন্ত্র পাল 


হেমচন্দর 


উদ্দীপনার বঙ্কার কর্ণে কর্ণে প্রতিধ্বনিত থাকে। নদীগর্ভে 
গ্রস্তর নিক্ষেপ কর, তরঙ্গের উপর তরঙ্গ উঠিবে। প্রতিভা- 
শালী লোকের ঝঞ্চার তরঙ্গের উপর তরঙ্গ তুলিয়া জাতিকে 
উদ্বোধিত করে। হেমচন্ত্রের কবিতার ছুইটি চরণ যাহা কোন 
স্থদুর বাল্যকালে পাঠ করিয়াছিলাম, আঞ্জ পর্যাস্ত এই পয়ত্রিশ 
বৎসরকাল তাহা প্রাণে প্রাণে জাগ্রত রহিয়া আমার হৃদয়ে কত 
সময় কত নব বলের কত নবীন আশার সঞ্চার করিয়া 
দিতেছে। 


বাস্তবিকই, হেমচন্দ্রের শিঙ্গা জাতীয় জীবনে যে 
উদ্দীপনার বিদ্যুৎ তরঙ্গ সঞ্চারিত করিয়াছে, তাহার 
তুলনা নাই। 


“যাও সিন্ধুনীরে। ভূধর-শিখরে, 
গ্রগনের গ্রহ তন্ন তন্ন ক'রে 
বায়ু উক্তাপাত, বজশিখা ধারে 


স্বকার্য্য-সাধনে প্রবৃত্ত হও !” 


প্রভৃতি পদ গুলি হৃদয়কে অভূতপূর্ববভাবে উত্তেজিত 
করিয়া তুলে। কৈশোরে, যখন অসভ্ভবও সম্ভব হইতে 
পারে বলিয়! মনে হয়, স্বপ্নও সত্য হইতে পারে বলিয়া 
বিশ্বাম থাকে, তখন এই কবিতা! ছুইটার সহিত 
আমাদের প্রথম পরিচয় হয়। তখন এই .কবিতা- 
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হেমচন্দ্র 


দ্য পাঠ করিয়া আমাদের হৃদয় যুগপৎ হর্ষ ও বিষাদে 
আলোড়িত হইয়াছিল। তাহার পর, কতবার এই 
কবিতাছয় পাঠ করিয়াছি তাহার সংখ্যা হয় না। 
যতবার পড়িয়াছি ততবারই হৃদয়ে তড়িৎ-তরঙ্গ প্রবাহিত 
হইয়াছে। পরিণত বয়সে,আজি যতবার এই অপূর্ব প্রাণো- 
স্মাদিনী সঙ্গীতটা পাঠ করিতেছি, ততবারই আমারদিগের 
হৃদয় অভূতপূর্ব ভাবতরঙ্গে আলোড়িত হইতেছে। 
আমাদের পক্ষে এই কবিতান্বয়ের বিশ্লেষণ বা সমা- 
লোচন! সম্ভবপর নহে। “ভারতসঙ্গীত' রচিত হইবার 
বন বৎসর পরে শ্রদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত সতোন্ত্রনাথ ঠাকুর 
মহাশয় ইহারই ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া! 'ভারতের জয়” 
শীর্ষক বিখ্যাত স্বদেশসঙ্গীত রচনা! করিলে, সাহিত্য- 
সমাট বঙ্কিমচন্দ্র তৎসন্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন, আমরা 
তাহারই প্রতিধ্বনি করিয়া! প্রার্থনা করি যে, অনস্ত- 
কাল ধরিয়া 

“এই মহাগীত ভারতের সর্বত্র গীত হউক ! হিমালয় 
কন্দরে প্রতিধ্বনিত হউক ! গল্প, যমুনা, সিন্ধু, নর্দদ], গোদাবরী- 
তটে বৃক্ষে বৃক্ষে মর্্রিত হউক | এই বিংশতি কোটি ভারত- 
বাসীর হৃদয়যন্ত্র ইহার সঙ্গে বাজিতে থাকুক! 


( 
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অষ্টম পরিচ্ছেদ। 


'কবিতাবলী' ও বঙ্গদর্শন | অতুলনীয় প্রতিষ্ঠা । 
কবিতাবলী (প্রথম ভাগ )। যখন 


এডুকেশন গেজেটে” হেমচন্ত্রের গীতিকবিতাগুলি প্রক- 
শিত হইতেছিল, তখন বাঙ্গালী পাঠকসম্প্রদায় অসীম 
আগ্রহ সহকারে উহা! পাঠ করিতেছিলেন। শুনিয়াছি, 
ষাহারা এডুকেশন গেজেটের গ্রাহক বা পাঠক ছিলেন 
না, তাহারা ও হেমচন্দ্রের কবিতা অন্যের নিকট হইতে 
নকল করাইয়া! আনিয়! পাঠ করিতেন, কণস্থ করিতেন। 
তভারত-বিলাগ' ও 'ভারত-সঙ্গীত” প্রকাশিত হইবার 
পর হেমচন্দ্রের বন্ধুগণ তাহার খণ্ড কবিতাগুলি সংগৃহীত 
করিয়া গ্রন্থাকারে গ্রকাঁশিত করিতে অনুরোধ করিলেন । 
পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে তৃদেববাবুর দ্বিতীয় জামাতা 
বামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় হেমচন্ত্রের কাব্যাদির 
অত্যন্ত অন্ধুরাগী ছিলেন। তিনি স্বয়ং এই গ্রন্থ প্রকাশে 
উদ্যোগী হইলেন। ১৮৭* থৃষ্টাবে নভেম্বর মাসে 
“কবিতাবলী” প্রথম প্রকাশিত হয়। উহারু গ্রকাশ 


২৩৭ 


১৬১০০ 


কাণে “কলিকাত! গেজেটে? নিয়োদ্ধ'ত সংক্ষিণ্ত পরিচয় 
প্রদত্ত হয় £_ 


*পুস্তকের নাম--“কবিতাবলী' বা 50/7865, বিষয়--বিবিধ 
বিষয়ক 300096, টীকা ও টিগ্নী সহ, “এডুকেশন 
গেজেট” ও “অবোধ বন্ধু” হইতে পুনমু্রিত। ২৪নং বৌবাজার 
রোডে ষ্র্যান্হোপ প্রেমে আই, দিঃ বোস কোং কর্তৃক মুদ্রিত ও 
উত্তরপাড়া হইতে বামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত। 
প্রকাশের তারিখ ২১শে নবেম্বর ১৮৭৯ | পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮* 
ডিমাই অক্টেভো। প্রথম সংস্করণ ৫** ছাপা হইল | মুল্য ।%* 
আন]|। গ্রন্থ-সত্বাধিকারীর নাম ও ঠিকানা_হেমচন্ত্র বন্দোযা- 
পাধ্যায়, খিদিরপুর |" 


বামাচরণ বাবুর ভ্রাতা, এলাহাবাদ হাইকোর্টের 
অন্যতম বিচারপতি মাননীয় শ্রীযুক্ত প্রমদাচরণ বন্দো- 
পাধ্ায় মহাশয় “কবিতাবলী” প্রকাশ সম্বন্ধে আনা- 
দিগকে লিখিয়াছেন £-- 


£শ)9 09৮901800০1 কবিতাবলী ৪1880600017 
1070৮09০ 21)9 00908 00 21799 90061158690 0০ 019 
00086100 08296695 809 0796 0 0992০ 0816 হতাশের 
আক্ষেগপ। | ১:০)6৮ 003190660 01600 10 & ৪0700 ১008 
৪0০ ] 00006: 8:৪6 006 09] 1790 89190 7980 0097) 


১৬০০ 


হেমচন্দর 


60 8009 1101)05 &% 0 5385 &%৮ 066৮7081097 
101081008৮১, 

শ্রীযুক্ত নীলষণি কুমার বলেন যে বামাচরণ বাবুর 
অসাধারণ স্থৃতিশক্তি ছিল। হেমচন্দ্রের সমস্ত কবিতা 
তাহার কণ্স্থ ছিল। “কবিতাবলী* প্রকাশকালে মুদ্রা- 
করের অসাবধানতাবশতঃ পাণুলিপির কিয়দংশ নষ্ট হইয়া 
যার়। মুদ্রাকর ভীতচিত্তে যখন বামাচরণ বাবুর নিকট 
এই বিষয় জ্ঞাপন করে তখন হেমচন্ত্র বামাচরণবাবুর 
নিকটে বসিয়া ছিলেন। বামাচরণ বাবু একবার মাত্র 
হেমচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা! করিলেন, "আপনার এই অংশটি 
স্মরণ আছে কি?”--পরে হেমচন্ত্রেরে উত্তরের 
প্রতীক্ষা না করিয়াই বামাচরণ বাবু স্বয়ং সমস্ত অংশ 
মুখস্থ বলিয়া! গেলেন। 

আমরা অনেক অনুসন্ধানেও কবিতাবলীর গ্রথম 
সংস্করণ গ্রন্থ সংগ্রহ করিতে পারি নাই। আরও অন্ততঃ 
পাঁচশত বৎসর ত্বতিক্রান্ত না হইলে “বঙ্গীয় সাহিত্য 
পরিষৎ মিশ্চয়ই ইহা সংগ্রহযোগ্য মনে করিবেন না! 
উহাতে কি কি কবিতা প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা 
ঠিক জানিতে পারি নাই। ১৮৪২ খুষ্টান্বে ওরা 
নভেম্বর বামাচরণ বাবু কবিতাবলী বা 0গ1থ00 ০৫ 
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বামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 


হেমচন্দ 


0০৪ দ্বিতীয় সংস্করণ গ্রকাশিত করেন। তাহাও 
আমর! দেখিতে পাই নাই। ১৮৭৬ খুষ্টাবে ১৪ই 
জুলাই ৬উমাকালী মুখোপাধ্যায় “কবিতাবলী বা 4 
001160600 061906779” (1951560 ) তৃতীয় সংস্করণ 
প্রকাশিত কর্পেন। তৃতীয় সংস্করণে নিয়লিখিত 
কবিতাগুলি প্রকাশিত হয় £-. 


১। ইন্্রালয়ে সরন্বতী পুজা ্* ২। দেবনিদ্রা * ৩। 
লজ্জাবতী লতা ৪। পরশমণি * &৫| ভারত-বিলাগ + 
৬! বিধবা রমণী 91 জীবন-সগীত ৮| পদের মৃণাল ৯। 
গঙ্গার উৎপত্তি ১৯। প্রলয় ১১। ভারত-কামিনী 1 ১২। 
অশোক-তরু 1 ১৩। যমুনাতটে ১৪। হতাশের আক্ষেগ ১৫ | 
ইন্দ্রের হুধাপান ১৬। কোন একটি পাখীর প্রতি ১৫। প্রিয়- 
তমার প্রতি ১৮। চাতক পক্ষীর প্রতি ১৯। কুলীন মহিলা- 
বিলাপ + ২৯ কমল বিলালী& ২১। ভারতভিঙ্গা *২। 
উন্মাদিনী 1 ২৩। মদন-গারিজাত ২৪। জীবন মরীচিকা 
২৫। অন্নদার শিবপৃজা ** ২৬। ভারতে কালের ভেরী * 
২৭। এই কি আমার সেই জীবন-তোবিণী % ২৮। ছুর্গোৎসব* 
২৯। স্বর্ারোহণ * ৩০। হুত্বখসমাগম & ৩১। কামিনী- 
কুন্ধুম | * ৩২। কালচন্র * | 

সুচীপত্রে লিখিত আছে যে «% চিহ্নিত কবিতা 
কয়েকটা নূতন সন্নিবেশিত হইয়াছে।” অবশিষ্ট কৃবিতা- 


তি ২৪১ 


হেমচক্ 


গুলির মধ্যে 1 চিহ্নিত কবিতাগুলি ১৮৭০ ধৃষ্টাকে ২১শে 
নভেম্বর কবিতাবলী প্রথম সংস্করণ প্রকাশের পর 
'এডকেশন গেজেটে প্রকাশিত হয়। সুতরাং এগুলিও 
প্রথম সংস্করণে প্রকাশিত হয় নাই--এরূপ অনুমান 
অঙঙ্গত নহে। অচিন্কিত কবিতাগুলি প্রথম সংস্করণে 
প্রকাশিত হইয়াছিল বলিয়। নির্দেশ কর! যাইতে পারে। 
পাঁঠকগণ লক্ষ্য করিবেন যে উপরি:উদ্ধৃত তালিকায় 
সুপ্রসিদ্ধ 'ভারত-সঙ্গীত”টি পরিত্যক্ত হইয়াছে। এক্ষণে 
প্রশ্ন উঠিতেছে “ভারত-সঙ্গীত/টি কি কবিতাবলীর 
প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণে ছিল না? 
পুরাতন 'বঙ্গদর্শনে? 'পণুপতি-সম্বাদ'-লেখক 
(চ্ত্রনাধ বস্থ ?) ভারত-উদ্ধার-্রয়াসী পণুুপতি বাবুর 
হিতভাগ্য বাঙ্গালা-সাহিতয'-বিষয়ক যে বক্তৃতার রিপোর্ট 
প্রকাশিত করিয়াছিলেন তাহার কিয়দংশ এততপ্রসঙ্গে 
উদ্ধারযোগ্য . 
“দেখুন, সভ্য মহাশয়গণ, আগত শনিবার আমরা বন্ষিমবাবুর 
গ্রন্থ সম্বন্ধে একমতে সিদ্ধান্ত করিয়াছিলাম যে, সেই সকল গ্রন্থ. 
অতি অগকষ্ট এবং অপদার্থ, যেহেতু তাহাতে উদ্ধারের কথ! নাই 
এবং উদ্ধারের প্রতিকুলে অনেক উজ্দ্বল উদাহরণ উদগাখিত হই- 
য়াছে। আজ আমি বলিতে চাই বে বঙ্গে, মুখ? মেধাবতী মেষ- 
পালগণ € হেমচন্ত্রকে কবিবর বলিয়া প্রখ্যাত করিয়াছেন, সে 


২৪২ 


হেমচন্দ্র 


হে্মচন্ত্র কবিবর নন, তিনি কপিবর (করতালি এবং হাসা )। 
দেখিবেন, মহাশুরগণ, আপনারা গৃঢ় বিচক্ষণ করিয়া দেখিবেন যে, 
হেমবাবুর পুস্তকেও উদ্ধারের কথা৷ নাই। বঙ্ধিমবাবুর ন্যায় 
হেমবাবুও উদ্ধারবিনাশী | হেমবাবুর ন্যায় ভয়ানক, ভীষণ, 
ভীরু, ভূষ্ডি ভূভারতে ভ্রমেও ভ্রণহত্যা করিতে ভয় করে নাই। 
বলিতে লজ্জা! হয়, ষাহাকে আমরা বঙ্গের কপিবর বলিয়। আক্ফা- 
লন করি তিনি কি ভীরু, কি কাপুরুষ ! (91%1091910100 ! 
এবং মুষ্ট্যাক্ফালন ) তিনি তাহার প্রথমভাগ কবিতাবলীতে একটি 
অতি সঙ্গতময়, সাহদময়,সম্ভ,য় সমুখান কবিতা ছাগাইয়াছিলেন। 
আহা ! সেই ভারতসঙ্গীত নামক সমুন্নত কবিতায় তিনি ভারত 
মাতার উদ্ধারের জন্য কত কান্নাই কীর্দিয়াছিলেন। (সকলের 
জন্দন।) কিন্তু হায়, সে কবিতা এখন কোথায়? বলি, স্বয়ং 
হেমবাবুকেই জিজ্ঞাসা করুন। সে কবিতা এখন কোথায়? তিনি 
কি ছুট, ছর্দাস্ত, হূর্মাতি, ছুরভিসন্ধি, ছূর্ববল সাহেবের ভয়ে তাহ! 
চুরি করিয়া নুকাইয়! রাখেন নাই? চুরি করিয়া না রাখিলে 
হেমবাবুর দ্বিতীয় সংস্কারে তাহ! দেখিতে গাই না কেন? আগপ- 
নারা নিশ্চয় জানিবেন, হেমবাবু চোর (119%1, 10%:)। আমি 
দিব্যচক্ষে দেখিতেছি হেমবারু চোর । (সকলে সমন্বরে__হেম- 
বাবু চোর, হেমবাবু চোর )। তারপর হেমবাবু আর উদ্ধারের 
কথা মুখেও আনেন নাই। বরং বঙ্গিমবাবুর ন্ায় একবার 
উদ্ধার করিয়া আবার অবরুদ্ধ করিয়াছেন। সভ্য মহিষগণ, 


হেমবাবুর সেই বৃত্রসংহার স্মরণ করুন। ইন্দ্রের অন্তঃপুর অব- 
রঙ 
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রুদ্ধাঃ সন্তাপিতা, শোচনীয়! শচী যদি বা! সেই ভীবণ অস্তঃপুররূপ 
কারাগার হইতে পলাইয়! অরুচির মুখে একটুকু আধটুকু ঢাটনি 
দিবার উপায় করিলেন। অমনি উদ্ধারবিনাশী হেমবাবু আসিয়া 
তাহাকে আবার সেই 11018001006 করিবার নিমিত কত 
চেষ্টাই করিলেন। কেন, দে শোচনীয় সতী হেমবাবুর কি 
করিয়াছিল যে তাহার উপর তাহার এত রাগ? আমি নিশ্চয় 
ৰলিতেছি যে সে হেমবাবুর কুৎসিত, করর্ধ্য, করুণাময় অন্থরোধ 
রক্ষা করে নাই বলিয়। সেই বালবিধব! শর্চীর উপর তাহার এত 
রাগ। এখনকার বাঙ্গাল! গ্রন্থকর্তারা 7370এর ন্যায় 
আপনাদের গ্রন্থে কেবল আপনাদেরই শ্রাদ্ধ করিয়া থাকেন। 
(একজন সভ্যকে কিঞ্চিৎ ভ্রকুষ্চিত করিতে দেখিয়! ) কেন,, 
আপনি কি এ কথা স্বীকার করেন না? তবে আরে! অকাট্য 
প্রমাণ দিতেছি শুহুন। হেমবাবু সম্প্রতি দশমহাবিদ্যা নামক 
যে একখানি কাব্য ছাপাইয়াছেন, তাহ! কি? আপনার কি 
জানেন না যে। সেই কাব্যে তিনি দশজন বারবিলামিনীর কথা 


লিখিয়াছেন? লিখিয়া পাঠকের চোখে ধুল! দিবার জন্য 
বেদাস্ত সংহিতার অবিদ্যা শব্দটা ব্যবহার করিয়াছেন, তাহ! কি 
আমরা বুঝিতে পারি না? কিন্তু তিনি কি আমাদিগকে এমনি 
বৌকা! মনে করিয়াছেন, যে অবিদ্যা শব্ষের যে একটা! 
বারবিলাসিনী অর্থ আছে তাহা! আমর! জানি না? হায়! কি 
কুসংস্কার! কিন্পর্ধা! তা সভ্যমনুষ্যগণ বিবেচনা .করুন, 
হেমবাবু রত বারবিলামিনীর কথ! কেমন করিয়া জানিজেন? 
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অবশ্যই ডাহার বারবিলাসিনীর সহিত কুৎপিত, কদর্ধ্--আর 
না, সভ্য মহাশয়গণ, আর না, আর বলিতে পারি না, কে যেন 
গেটের ভিতর থেকে আমার জিব টানিয়! ধরিতেছে, 01618 
১9 অশকুশি ০£ আয 10010 ৮1610080098 1 অর্তএব আর 
ণা। তবে এইমাত্র বলিব যে বারবিলাসিনীর সহিত আমরাও 
আলাপ করিয়া থাকি; শুধু আলাপ কেন, প্রণয়ও করিয়া! 
থাকি, এবং সুবিধা দেখিলে তাহাদের সহিত ঘরকন্নাও করি। 
কিন্তু আমাদের কথা এক, হেমবাবুর কথা আর। আমর! 
বারবিলাসিনীদদিগকে উদ্ধার করিব বলিয়া তাহাদের সহিত প্রণয় 
করি। হেমবাবু কি জন্য তাহাদের সহিত প্রণয় করেন? তি'ন 
উদ্ধারের যত প্রয়াসী, তাহা ত দেখাই গ্িয়াছে। তাই বলিতে 
ছিলাম যে, এখনকার বাঙ্গাল! গ্রস্থকারেরা৷ আপন আপন গ্রন্থে 
কেবল আপনাদেরই শ্রান্ধ করিয়া থাকেন। সভ্য মহাশয়গণ 
এখন অবশ্যই বোধগণ্য করিয়াছেন যে হেমবাবু একজন উদ্ধার- 
বিনাশী, গণিকাবিলাসী, গঠিত, গর্দভ, গোবেচারা মান 
(11987 1997+ এবং বারম্বার করতালি ।) 

আমর! পণুপতিবাবুর অনর্গল বক্তার গ্রবল 
প্রবাহে অনেকদূর ভাদিয়া৷ আসিয়াছি, আশা করি 
পাঠকগণ আমাদের অনিচ্ছাকৃত অপরাধ মার্জুনা করি- 
বেন। সে যাহা হউক, উপরিধৃত অংশ হইতে প্রতীয়- 
মান হয় যে “কবিতাবলী/র প্রথম সংস্করণে 'ভারতমঙ্গীত” 
প্রকাশিত হইফ়াছিল, দ্বিতীয় সংস্করণে উহ! প্তিবর্জিত 
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হয়। “অবোধ বন্ধু ও “এডুকেশন গ্নেজেটে? (১৮৭৯ 
্ীষটাবে ২১শে নভেম্বর দিবসের পূর্বের) ধতগুলি কবিতা 
হেমচন্ত্র প্রকাশিত করিয়াছিলেন, সকল্‌ গুলিই প্রথম 
ংস্করণ “কবিতা বলী”তে পুনমু্দ্রত হইয়াছিল। 
অতুলনীয় 'ভারত-ঙ্গীত”ট কেন হেমচন্ত্র দ্বিতীয় ও 
তৃতীয় সংস্করণে পুনরমু্রিত করেন নাই, তাহা আমরা 
অবগত হইতে পারি নাই। হেমবাবুর পরম স্নেহভাজন 
বন্ধ উমাকালী মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র শ্রদ্ধাস্পদ 
শ্রীযুক্ত নুশীলকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলেন, তিনি 
গুনিয়াছিলেন যে গবর্ণমেপ্ট এই কৰিত৷ প্রকাশের জন্য 
হেমচন্ত্রকে ৫০০২ টাঁক! অর্থদণ্ড দণ্ডিত করিয়াছিলেন 
এবং প্রথম সংস্করণের বিক্রয়াবশিষ্ট গ্রন্থ বাজেয়াপ্ত 
করেন, সেইজন্য ২য় ও ওয় সংস্করণে উহা পুনরমদ্রিত 
হয় নাই। কিন্তু সমসাময়িক সংবাদ পত্রাদি হইতে 
আমর! এ পর্য্যন্ত এ সম্বন্ধে কোন প্রমাণ পাই নাই। 
রদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত শ্তামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় বলেন 
যেএরূপ কোন ঘটনা ঘটিলে তিনি অবশ্যই তাহা 
জানিতে পারিতেন। হেমচন্ত্রের অন্ত কোন বন্ধুর 
নিকটেও আমরা এ বিষয়ে কিছু শুনি নাই। আমা- 
দের মনে হয়, 'ভারত-সঙ্গীত” “এডুকেশন গেজেটে ও 
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“কবিতাবলীর” প্রথম সংস্করণে প্রকাশিত হইবাঁর পর 
গবর্ণমেন্ট ৬ভুদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট হইতে 
কৈফিদ্বত চাহিয়াছিলেন বলিয়া, হেমচন্দ্র উক্ত কবিতা- 
টির গ্রচার গবর্ণমেন্টের অনভিপ্রেত বুঝিয়! উহ! পর- 
বর্তী সংস্করণগুলিতে পরিবর্তিত করিয়াছিলেন । ১৮৮২ 
্রীষ্টাবে-সদাশয় লর্ড রিপণের শাদনকালে বাঙ্গাল! মুদ্রা- 
যন্ত্রের স্বাধীনতা পুনঃ প্রদত্ত হইবার পর, ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ 
কানিং লাইব্রেরী হইতে ৬যোগেশচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
হেমচন্ত্রের যে গ্রন্থাবলী প্রকাশিত করেন তাহাতে 
“ভারত-সঙ্গীত' বর্তমান মুখবন্ধের সহিত প্রকাশিত হয় 
এবং তদধধি সকল সংস্করণেই পুনযুর্্রিত হইতেছে । 

“কবিতাবলী'র প্রথম সংস্করণে যে সকল কবিত| 
প্রকাশিত হইয়াছিল, ইতঃপুর্বে আমরা তৎসম্ব্ধ 
আমাদের বক্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছি, সুতরাং এস্থলে 
অধিক কিছু বলা নিশ্রয়োজন। নুধী সমালোচকবৃন্দ 
মুক্তকণ্ঠে এই পুস্তকের গ্রশংসা করিয়াছিলেন। “কলি- 
কাতা৷ রিভিউ+ বলিয়্াছিলেন £__ 

[00989 7008105] [016098 819. 81010171096 0119 19886 
80090170908 01 13061170911 মাও 1856 790901]] 
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সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহাঁও এস্থলে উদ্ধৃত করা 
ষাইতে পারে £-_- 
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ইহার একটি কথাও অমূলক বা! অতিরঞ্জিত নহে। 
হুকদর্শা সমালোচক চন্ত্রনাথ বন্ধু যথার্থই বলিয়াছেন, 
“হেমচন্দ্রের কবিতায় যে সঙ্গীত আছে,_বে মধুরতা 
আছে, তাহ! অবর্ণনীয় । এমন কি, তেমন মাধুর্য মাই- 
কেলেও নাই।* 

হেমচন্দ্রের “কবিতাবলী” দাগুরায় গ্রভৃতি কবির 
গানের ন্যায় জনসাধারণের জন্য লিখিত হয় নাই। 
উহ্া উচ্চতর সমাজের জন্য-_শিক্ষিত মশ্ত্রদায়ের জন্য 
-_রচিত | সেই জন্য প্রথম সংস্করণে ৫** খণ্ড মাত্র 
রস্থ মুদ্রিত হয়। কিন্তু শীঘ্র উহা নিঃশেধিত হয়। ১৮৭২ 
খুষটাবে দ্বিতীয় সংস্করণে ১০০* খগ্ পুস্তক মুদ্রিত হয় এবং 
১৮৭৬ ্্টাৰে তৃতীয় সংস্করণে ১৫০৯ খণ্ড মুদ্রিত হয়। 
পরে বহুবার এই গ্রন্থের নূতন সংস্করণ প্রকাশিত হুই- 
য়াছে এবং হেমচন্দ্রের গ্রস্থাবলীরও বিভিন্ন সংস্করণে 
ইহা! স্লিবেশিত হইয়াছে । ফলে, হেমচন্দ্রের “কবিতা- 
বলী” পড়েন নাই, এরূপ শিক্ষিত বাঙ্গালী বাঙ্গাল! দেশে 
নাই বলিলেও চলে। 


'বঙ্গদর্শনে'র আবির্ভাব । ১৮৭২ শ্রীষ্টাৰ 
বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্যের ইতিহাসে একটি, স্বরণীয় 
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ব্ৎসর। এই বৎমরেই সাহিত্যগ্ুরু বস্কিমচন্ত্র বঙ্গ- 
বিশ্রুত “বঙ্গদর্শন মাসিকপত্রের প্রবর্তন করেন। 
প্রসিদ্ধ ইংরাজী লেখক শস্তচন্্র মুখোপাধ্যায়ও এই 
সময়ে তাহার “মুখার্জিস্‌ ম্যাগাজিন (নবপর্যণায়) 
প্রকাশিত করিতে আরম্ভ করেন। শম্তচন্দ্র বঙ্কিম- 
চন্ত্রকে তাঁহার মাঁসিকপত্রের লেখকশ্রেণীতুক্ত হইতে 
অনু 1ধ করিলে বহরমপুর হইতে ১৪ই মার্চ ১৮৭২ 
তারিখ সম্বলিত এক পত্রে বঙ্কিমচন্দ্র যে উত্তর প্রদান 
করেন তাহাতে পবঙ্গদর্শন* প্রচারের সঙ্কল্প প্রকাশ 
করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছিলেন 
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বাষমচন্ত্র চট্টোপাধ্যার 


হেমচন্দ্র 


(সি € 
09:91 9306617080৭ 10 819980. 60 (1.8 10888৫9 10. 0116 
187080809  স110]) 110 00080810, [10116761016 
. 0101606 & 8808511 117285105 ৃঁ 

. ১২৭৯ সালে বৈশাখে “বঙগদর্শনে'র প্রথম সংখ্যায় 
পত্র সুচনায় বঙ্কিমচন্দ্র “বঙ্গদর্শন+-প্রচারের উদ্দেশ্য 
আরও স্পষ্টভাবে বিবৃত করিয়াছেন :-_ 

*মুশিক্ষিত বাঙ্গালীদিগের অভিপ্রায় সকল সাধারণতঃ 
বাঙ্গাল! ভাষায় প্রচারিত না হইলে, সাধারণ বাঙ্গালী তাহা- 
দিগের ঘর্ম বুঝিতে পারে ন1, তাহাদিগকে চিনিতে গারে না, 
তাহাদিগের সংশ্রবে আসে না। আর পাঠক বা প্রোতাদিগের 
সহিত সহদয়তা, লেখকের বা পাঠকের স্বতঃমিদ্ধ গণ । . লিবিতে 
গেলে বা কহিতে গেলে, তাহা আপন! হইতে জন্মে। যেখানে 
লেখক বা বক্তার স্থির জানা থাকে, যে সাধারণ বাঙ্গালী তাহার, 
গাঠক বা শ্রোতার মধ্যে নহে, সেখানে কাজে কাজেই তাহা- 
দিগের সহিত তাহার সহৃদয়তার অভাব ঘটিয়া থাকে । % * 

বাঙ্গাল! ভাষার প্রতি বাঙ্গালীর অনাদরেই, বাঙ্গালীর 
অনাদর বাড়িতেছে। সুশিক্ষিত বাঙ্গালীর] বাঙ্গালা রচনায় 
বিমুখ বলিয়া স্শিক্ষিত বাঙ্গালী বাঙ্গালা রচনা গাঠে বিমুখ । 
সুশিক্ষিত বাালীর! বাঙ্গালা পাঠে বিমুখ বলিয়া, স্শিক্ষিত, 
বাঙ্গালীর। বাঙ্গাল! রচনায় বিমুখ। 

আমরা এই গত্রকে সুশিক্ষিত বাঙ্গালীর পাঠোপযোগী 
করিতে বত করিব] * * এই আমাদের প্রথম উদ্দেশ্য । 
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দ্বিতীয়, এই পত্র আমরা কৃতবিদ্য সম্প্রদায়ের হস্তে, আরও 
এই কামনায় সমর্পণ করিলাম যে, তাহারা ইহাকে আপনাদের 
বার্ডাবহ স্বরূপ ব্যবহার করুন। বাঙ্গালী সমাজে ইহা! তাহা - 
দিগের বিদ্যাঃ কল্পনা, লিপিকৌশল, এবং চিত্বৌৎকর্ষের পরিচয়. 
দিকৃ। ভাঁহাদিগের উক্তি বহন করিয়া, ইহা বঙ্গ মধ্যে জ্ঞানের 
প্রচার করুক। অনেক সুশিক্ষিত বাঙ্গালী বিবেচনা! করেন, 
যে এরূপ বার্ভাবহের কতকদুর অভাব আছে। সেই অভাব 
নিরাকরণ এই পঙ্জের এক উদ্দেষ্ঠা। % *% 

আমরা কৃতবিদ্যদিগের মনৌরঞ্রনার্থ যত্ধু গাইব বলিয়া, 
কেহ এরূপ বিবেচনা করিবেন না, যে আমর! আগামর সাধা- 
রণের পাঠোপযোগিতা মাধনে মনোযোগ করিব লা! যাহাতে 
এই পত্র সর্বজনপাঠ্য হয়, তাহা আমাদিগের বিশেষ উদ্দেস্তা। 


ক ক ক ক ক ক 
তৃতীয়, যাহাতে নব্য সম্প্রদায়ের সহিত আপামর সাঁধা- 
বরণের সহৃদয়ত। সম্বপ্ধিত হয়, আমরা তাহার সাধ্যান্গসারে অন 
মোদন করিব ।” 





বল! বাল্য, “বঙ্গদশনে”র উদ্দেশ্তের সহিত বাঙ্গাল! 
সাহিত্যের উর্নতিকামী হেমচন্ত্রের আস্তরিক সহানুভূতি 
ছিল। যেসকল প্রতিভাশালী লেখক প্রথম হইতে 
বহিমচন্ত্রের এই সগুষ্ঠানে সহযোগিতা করিয়াছিলেন, 
তন্মধ্যে হেমচন্্র সর্বাগ্রগণ্য। 
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“বঙগার্শনে'র বিজ্ঞাপনে নিম্নলিখিত টৈখকগণের 
নাম প্রচারিত. হয় £-- 
রীবন্ধিমচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় ( সম্পাদক ) 
শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু মিত্র 

* হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 

». জগদীশনাথ রায় 

* তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় 

* কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য 

« রামদাস সেন 

» অক্ষয়চন্ত্র মরকার। 

ইহাদিগের মধ্যে আচার্য্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য বলেন 

যে তিনি বাঙ্গালার অধ্যাপক ছিলেন এবং সাময়িক 
পত্রাদিতে লিখিতেন বলিয়া তাহার নাম বিজ্ঞাপিত 
হইয়াছিল বটে, কিন্তু তিনি কখনও “বঙ্গদর্শনে+ একটিও 
প্রবন্ধ লিখেন নাই। দীনবন্ধু “বঙ্গদর্শন” প্রচারের দেড় 
বৎসরের মধ্যেই দেহত্যাগ করেন এবং মনে হয় প্রথম 
বর্ষে আধা সংখ্যায় 'গ্রভাত” শীর্ষক একটি কবিত! এবং 
কার্তিক সংখ্যায় “যমালয়ে, জীয়স্ত মানুষ* শীর্ষক 
উপন্তাস ব্যতীত আর কোন প্রস্তাব লিখেন নাই। 
লব্ধগ্রতিঠ লেখকগণের মধ্যে একমাত্র হেমচন্ত্রই 
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বঙ্কিমচন্ত্রকে নিয়মিত ভাবে রচনাদি প্রেরণ করিয়া 
প্রথম হইতে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। অন্ান্ত 
লেখকগণ পরে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইলেও তখন বাঙ্গালা 
সাহিত্যক্ষেত্রে অশ্রুতপূর্বনামা ছিলেন। বঙ্কিমচন্ত্রের 
স্বর্ণাক্ষরে লিখিত পন্দর্ভ সমূহের মধ্যে হেমচন্দ্রের 
হীরকের স্তায় সমুজ্জল গীতিকবিতাৰলী 'বঙ্নদর্শনকে 
সামান্ত দীর্থি প্রদান করে নাই। বঙ্কিমচন্দ্র ও হেমচন্ত্র 
উভয়ের অলৌকিক গ্রতিভা-কিরণে বাঙ্গালার গভীর 
অন্ধকার অকন্মাৎ অপসারিত হইল, “বঙ্গদর্শন” অনাধ্য 
সাধন করিল। তখন, রবীন্দ্রনাথের ভাষায়,_- 


“কোথায় গেল সেই অন্ধকার, সেই একাকার, সেই সুপ্তি 
কোথায় গেল সেই বিজয়বসন্ত, সেই গোলেবকাওলি। সেই 
সব বালক ভুলানো কথা- কোথা হইতে আমিল এত আলোক,. 
এত আশা, এত সঙ্গীত, এত বৈচিত্র্য ! বঙ্গদর্শন যেন তখন: 
আযাড়ের প্রথম বর্ষার মত “সমাগতো! রাজবছুন্নতধ্বনির্।” এবং 
মুষলধারে ভাববর্ষণে বঙ্গসাঁহিত্যের পূর্বববাহিনী পশ্চিঘবাহিনী 
সমস্ত নদী নির'রিণী অকম্মাৎ পরিপূর্ণতা -প্রাপ্ত হইয়া যৌবনের 
আনন্দবেগে ধাবিত হইতে লাগিল। কত কাব্য, নাটক, উগন্তাস 
কত প্রবন্ধকত সমালোচনা! কত মাসিকগন্জ কত সংবাদপত্র 
বঙ্গভূমিকে জাগ্রত প্রভাত কলরবে মুধরিত করিয়া তুলিল। 
বঙ্গভীষা সহসা বাল্যকাল হইতে যৌবনে উগনীত হইল৪” 
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বিঙগদর্শনে' প্রকাশিত রচনাদি।__ 
বহ্কিমচন্দ্রের সম্পাদকতায় বঙ্গদর্শন চারি বৎসর কাল 
নিয়মিতভাবে (1) প্রকাঁশিত হইয়াছিল । বঙ্কিমচন্ত্রের 
বঙ্গদর্শনেঃ হেমচন্দ্রের যে সকল রচনাদি প্রকাশিত 
হইয়াছিল, নিয়ে তাহার তালিক! প্রদত্ত হইল।-_. 


১। কামিনী কুন্থুম (কবিতা) বঙ্গার্শন,--বৈশাখ ১২৭৯ 
২। মন্ুষ্যজাতির মহত্ব কিসে হয় (প্রবন্ধ) " ট্োষ্ঠ » 
ও। দেবনিত্র! (অসম্পূর্ণ কবিতা ) » ভার » 
৪। ইন্্ালয়ে সরন্থতী পুজা (কবিতা) * পৌষ ৮ 
৫। পরশমণি রর "মাঘ » 
1 অনদার শিবগুজা ». বঙ্গদর্শন জ্যৈষ্ঠ ১২৮৯ 
৭1 (মধুহ্দনের ) স্বর্গীরোহণ "* ভাদ্র 
৮। ছূর্গোথসব (কবিতা) ». আশ্বিন * 
৯। ভারতে কালের ভেরী বাজিল 
আবার (কবিতা) * চৈত্র * 
১৯1 কমল বিলাসী (কবিতা) * আধাঢ় ১২৮১ 
১১। এই কি আমার সেই 
জীবনতোবিণী (কবিতা) * আশ্বিন " 
১২। মুষৎ-সঙ্গম ( কবিতা) *. অগ্রহায়ণ ১২৮২ 
বদিও আমরা সাধারণতঃ কালক্রমানুসারে হেম- 
চন্দ্রের জীবনের ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করিবার চেষ্টা 
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করিব, তথাপি বঙ্কিমচন্দ্রের “বঙগদর্শনে” প্রকাশিত এই 
রচনাগুধির পরিচয় একস্থানে লিপিবদ্ধ কর! বিধেয় 
বলিয়া! মনে হয়। আমর! সর্বাগ্রে হেমচন্ত্রের গগ্ভ 
প্রবস্থটির সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিয়া, পরে তাহার 
কবিতাগুলি সম্বন্ধে ছুই একটি কথা বলিব। 

“মনুষ্য জাতির মহত্ব_কিসে হয়? 
হেমচন্ত্র এই প্রবন্ধে বলেন, "পৃথিবীর যে সকল জাতি 
মহৎ হইয়াছে, কিন্বাঁ এখনও যাহার! মহৎ হইতেছে, 
তাহাদিগের ইতিহাস আলোচন! করিলে সর্বত্রই গায় 
একটা সাধারণ নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায়। কোন 
একটা প্রবৃত্তির প্রাধান্ত করিতে কৃতসন্কর ও সেই 
প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ভইয়া, 
তদর্থে প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করাই সে নিয়ম।” প্রাচীন 
গ্রীসের ইতিহাসের আলোচন! করিয়া! তিনি দেখাইয়া- 
ছেন যে, প্মহানুভবতা এবং উৎকর্ষপ্রিক্তাই শ্রীক্‌- 
দিগের অপূর্ব উন্নতির প্রধান কাঁরণ। কাবা, নাটক, 
শিল্প, দর্শন, স্তায়, বিজ্ঞান, রাজনীতি এবং যুদ্ধকৌশল, 
যখন যাহাতে মনোনিবেশ করিয়াছে, তখনি তাহার! 
তাহার একশেষ করিয়া ছাড়িয়াছে।* প্রাচীন রোমক- 
দিগের ইতিহাস পর্যালোচনা করিয়া হেমচত্র দেখাই- 
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য়াছেন যে, পবাুবল গৌরব ও অর্জনপ্পৃহা* হইতে 
তাহাদের মহত্বের উদয় হয়। ্ৰীরত্ব, সাহম ও 
রাজনীতিকুশলতায়, কি প্রাচীন, কি বর্তমান, কোন. 
জাতিকেই ইহাদিগের তুল্য দেখিতে পাওয়া যাঁ় না। 
জগতের মধ্যে রোমনগরী অদ্বিতীয় হইবে, রোমনগর- 
বাসীর নাম, আর ক্ষিতিনাথের নাম, অভিন্ন হইবে, 
লাটিন জাতির বাহুবল ও পরাক্রমে ধরাঁতল শঙ্কিত 
হইবে ইহাই উহবাদিগের মহাসঙ্ক ছিল।” আরবজাতির 
ইতিহাস পর্ধ্যালোচনা করিয়া! দেখাইয়াছেন, "আরবের! 
প্রভৃত ধর্মান্ুরাগ হইতেই মহত্ব লাভ করে।” ইংলগ্ডের 
ইতিহাসের আলোচনা করিয়! হেমচন্দ্র বলেন, "্অর্ন- 
পৃহার গ্রাঁধান্ত হইতেই এই দেশের মহত হইয়াছে।” 
ভারতবর্ষ সম্বন্ধে হেমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন £-- 

“প্রাচীন ভারত নিবাসীর! ষে কিরূগ উন্নত, প্রতিভাম্বিত এবং 
সমুদ্ধ ছিল, তাহা পাঠকগণকে বিশেষ করিয়। জানাইবার প্রয়ো- 
জন নাই। আমরাই সেই প্রতিষ্ঠিত আর্্যবংশের ধ্বংসাবশেষ ! 
এক্ষণে হেয়, অপরৃষ্ট, অপদার্থ, অক্ষম এবং অসার হইয়াছি। 
তথাপি সেই শ্রেষ্ঠ জগন্মান্ত মহামতি পূর্ববপুরুষদিগের কথা 
স্মরণ করিলে, এখনও হৃদয়-শোণিত উত্তপ্ত হইয়! উঠে। এখনও 
সেই নহাত্বাদিগের কীর্ি ও গৌরথ ভাবিয়া, অনেক সময়ে 
তাপিত ঘাদয়কে শীতল করিতে হয়। কিন্তু সেই মহাপুরুষ 


২৮ 


হেমচন্দ্র 


দিগের মহত্বের কারণ কি, তাহা আমর] কতবার অনুসন্ধান 
করিয়া থাকি? ইদানী ব্রাহ্মণদিগকে নিন্দা, এবং তাহাদিগকে 
এদেশ উৎমন্ন করিবার হেতু বলিয়া নির্দেশ করা একটি প্রথা : 
হুইয়। দীড়াইয়াছে। কিন্তু কাহাদিগের কীর্তিতে ভারত নাম 
এখনও ভুমণ্ডলে সঞ্জীব আছে, সে কথা আমরা একবারও ভাবি 
না। ভারতের পুরাবৃত্ত নাই; কিন্তু যৎসামান্ত যাহা আছে, 
নিৰিষ্ট চিত্তে তাহারই আলোচনা করিলে. সকলেই বুঝিতে 
পারিবেন যে ত্রাঙ্গণেরাই সেই মহ্ত্বের একমাত্র কারণ ছিলেন। 
অনিবার্ধ্য জ্ঞানতৃষায় অধীর হইয়া ডাহার| সর্বত্যাগী হইয়া- 
ছিলেন । সংসারের বিলাসবাসনা! সমাজের অন্তান্তজনগণকে 
সমর্পণ করিয়া তাহারা কেবল জ্ঞানাম্বেষণ এবং বিদ্যার 
উপাসনাকে জীবনের একমাত্র উদ্দেষ্ত করিয়াঃ বনে বনে দারুণ 
কষ্টে কালাতিপাত করিতেন! জ্ঞানের আলোক কিসে পৃথি- 
বীতে দিন দিন সমধিক উদ্্বল হইবে, ইহাই তশীহাদিগের ধ্যান, 
চিন্ত! এবং কামনার বিষয় ছিল। এই অন্থপম অধাবসায় এবং 
জিতেন্তিয়তা গুণে তাহার। অভিলধিত বিষয়েও অপরিসীম 
মহত্বলাভ করিয়াছিলেন । তশহাদিগের বেদ, বেদান্ত, সাহিত্য 
ও দর্শন এখনও. পৃথিবীর পঞ্ডিতকুলের বিন্ময়নক হইয়া 
রহিয়াছে। এই ব্রাহ্ষণমণ্ডলীর প্রতি অবিচলিত ভক্তিই তৎ- 
কালীন সমাজবন্ধনের একমাত্র দুঢ় সুত্র ছিল। ক্ষত্রিয়, বৈশ্ু 
এবং শৃত্র সকলেই একমত, একোদ্যোগী হইয়া ব্রাহ্মণ এবং 
াহ্মণদিগের প্রতিষিত পৃজ্য শান্ত্কলাগকে রক্ষণ কমিবার জন্য 
জীবনসর্বন্ব পরিত্যাগ করিয়াও আনন্দ অন্ভব করিত। 
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এনস্থলে আমাদিগের বলিবার এরূপ অভিপ্রায় নহে ষে মাতৃভুমি- 
স্নেহ এবং বাহুবল গৌরব প্রভৃতি অন্থান্ত প্রবৃত্তি তৎকালে 
সমাজমগুলীকে সংস্পর্শ করিত না। সে সকল কারণ যথেষ্ট 
পরিমাণেই ছিল। কিন্তু যে প্রবৃতির প্রাধান্যে তৎকালের জন- 
সমাজ একমত ও একোদ্যোগী হইয়া কার্ধ্য করিত, আমাদিগের 
বিবেচনায়, ব্রাহ্মণদিগের প্রতি অবিচলিত ভক্তিই তাহার মূল 
হেতু এবং ব্রাহ্মণদিগের নিরতিশয় জ্ঞানহৃষাই প্রাচীন ভারত 
বাসিদিগের মহ্ত্বের অধিতীয় কারণ। কালধর্ষে ব্রাহ্মণের! 
মতিচ্ছন্ন হইবার পর, এদেশ উৎসন্ন হইয়াছে। কিন্তু যে কোন 
্রবৃত্তিরই প্রাধান্যে জাতিবিশেষের মহত্ব হউক ন! কেন, তাহার 
হাঁস হইলেই সেই জাতির অধোগতি হইবে । কিসে ষেসেই 
হাঁস হয়, তাহা নির্ণয় কর] মনূয্যবুদ্ধির অসাধ্য। কিন্তু কোন 
একটি প্রবৃত্তির প্রীধান্ত স্বীকার ন] করিলে সমাজের যে উন্নতি 
হয় না, তাহার আর সনোহ নাই।” 

আমর! এই সুলিখিত সন্দর্ভট হইতে সুদীর্ঘ অংশ 
উদ্ধৃত করিলাম। প্রথমবর্ষের “বঙ্গদর্শন, এক্ষণে হশ্রাপ্য 
হইয়াছে, সেইজন্ত এই সন্দর্তটর উপসংহার ভাগ হইতে 
আরও কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলে, আশা! করি, পাঠকগণ 
অসন্তষ্ট হইবেন না £-- 

*গরিশেষে আর একটি বিষয়ের উল্লেখ কর] আবশ্যক। 
অনেকে ইংমাশস্কা! করেন যে। ভারতবাসী আর কখন মহ হুইতে 
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পারিবে না| ইহা কতদূর সতা তাহার নির্ণয় কর! মনৃয্যবুদ্ধির 
অসাধ্য। একবার একজাতির উন্নতি হইয়া গেলে, সেই জাতি 
আবার দৌভাগ্যশিখরে আরোহণ করিতে পারে কি না, যিনি 
অধ ত্রন্ধাণ্ডের নিয়ন্তা তিনিই তাহা! অবগত আছেন । কিন্তু 
তাহা নাহইবার পক্ষে আপাততঃ কোন কারণ দেখিতে পাওয়া 
যায় না। যে নিয়মে একবার মহৎ হইয়াছিল, সেই সকল 
নিয়মাবলী পুনর্ববার সমবেত হইলে, আবার মহৎ হইতে পারে। 
পরন্ত বর্তমান কালেও ইহার এক উৎকৃষ্ট উদাহরণ দেখা গিয়াছে। 
প্রাচীন রোমক দিগের কীর্তিমন্দির যে ইতালীদেশ, তাহা! বছ- 
কালাবধি হতঙ্জী এবং হীনাবস্থ হইয়াছিল) কিন্তু সম্প্রতি পুনরায় 
সেই দেশের লোকেরা একমত হইয়া একটি প্রবৃত্তির প্রাধান্য 
স্বীকার করায়, পুনরায় সেই দেশ প্রতিভান্বিত হইয়া, জনসমাজে 
গণনীয় হইয়াছে। ভারতভূমির পুনরুখানের পক্ষে অনেক প্রতি- 
বন্ধক আছে সত্য, ইহা! বনুবিভ্ূত দেশ এবং ইহার মধ্যে 
অনেক জাতি, অনেক ভাষা! এবং অনেক ধর্ম প্রবল আছে। 
তথাপি সম্যক উপযোগী একটি প্রবৃত্ধি সকলের মনকে আকর্ষণ 
করিলে, এই সমস্ত লোৌক যে এক সন্বল্পে ব্রতী হইতে পারে না, 
আমরা এরূপ আশঙ্কা করি না। ভাল, তাহা না হইলেও, 
ইহার মধ্যে কোন একটী জাতি যে পুনরুখিত হইয়া, সমূদায় 
ভারতভূমিকে উজ্জল করিতে পারিবেন না, তাহার কোন 
হেতুই দৃষ্ট হয় না। প্রাচীন গ্রীন অঞ্চলও এইরূপ বহুসংখ্যক 
নগরীতে পরিপূর্ণ ছিল; তথাপি আধিনীয়ের! গ্রীক নামের 
সার্থকতার নিমিত্তে কি না করিয়াছে। ভারততূমির গক্ষণকার 
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এই সকল বিবিধ জাতির মধ্যে কোন্‌ জাতির যে পুনর্ববার 
ভাগ্যোদয হইবে, তাহা নিরপণ করা ছুঃসাধা। কিন্তু কোন 
জাতিরই হতাশ হইয়! নিশ্চেষ্ট থাকা কর্তব্য নহে। সকলেরই 
গ্রকৃতিবিধানে শ্বীয় স্বীয় উন্নতি সাধন করিতে চেঠিত হওয়া 


আবশ্তক ;--কেবল মহৎ হইবার বাসন! করিলেই কার্ধ্যসিদ্ধি 
হুইবে না” 


১। কামিনী-কুন্থম |-এই কবিতাটি 


বঙ্গের কামিনী-কুনুমের স্তায়ই মাধুরী ও সুধারসে 
পরিপূর্ণ”_ 


“এ মাধুরী স্থধারদ পাৰ কোথা! কুস্থুমে, 
এমন কোথায় আর 
কোমল কুস্থম হার, 
পরিতে দেখিতে ছু তে আছে এ নিখিল ভূমে।” 
বঙ্গের কামিনী-কুন্থমের মাধুরী, সৌন্দর্য্য ও পবিত্রতার 
এরূপ সমন্ত্রম সমাদর আর কোন কবি করিয়াছেন 
কিনা সন্দেহ। কবিতাটার সৌন্দর্য্য সম্ভোগ করিবার 
জন্য কোন অংশ নির্বাচিত করিয়া উদ্ধৃত করিবার 
প্রয়োজন নাই। যে কোন স্থান পাঠ করিলেই উহা 
উপলব্ধ হইবে। হেমচন্ত্র সকল রচনাই বারদ্বার 
সংশোধিত ও পরিবর্তিত করিতেন। «বস্গদর্শনে 
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প্রকাশিত সকল কবিতাই পরে কিছু কিছু পরিবর্তিত 
হইয়াছে । | 

৩। দেবনিদ্রী-এ কবিতাটা অসম্পূ্ণা- 
বস্থাতেই প্রকাশিত হয়_-কখনও সম্পূর্ণ কর! হয় নাই। 
ইহাতে 'ভারতসঙ্গীতে”র সেই ওজস্থিতা, সেই উদ্দীপনা, 
অননুকরণীয় ভাষায় বন্ধৃত হইয়াছে। 

৪।  ইন্ত্রীলয়ে সরস্বতী পুজা। 
ইংলগ্ডের প্রসিদ্ধ কবি গ্রের 2:02:653 ০7১0999 
নামক কবিতাপাঠে বোধ হয় কবির কল্পন! জাগরিত 
হইয়াছিল। ইহাতে কয়েকজন জগং-প্রসিদ্ধ বাণী-বর- 
পুত্রের মুর্তিও অঙ্কিত হইয়াছে। “নপিনী-বমস্ত” 
নাটকের পরিচয় প্রসঙ্গে সেক্ষপিয়র ও মিপ্টনের চিত্র 
প্রদর্শিত হুইয়াছে। এক্ষণে সরস্বতী-পুজক অপর 
কয়েকজন কবির চিত্র দেখুন।_ 

“আইল প্রথমে আর্ধ্যাকুল-রবি 
জগত বিখ্যাত স্রবান্মীকি কৰি 
দিলেন সারদা করুণার ছবি 

হাতে তুলে তার প্রফুল্ল মন। 
সে ছবি হেরিয়া আরে! কতজন 
আসিল পৃজিতে মায়ের চরণ 
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আসিল হোমর যুনানী-নিবাসী, 
সঙ্গে স্বৈপায়ন দিরধিল আসি 
অপূর্বব কোদও, কৃপাণ রাশি॥ 


বাজায়ে আনন্দে সমর-তুরী, 
যাও কবিদ্বর অবনীপুরী, 
শুনায়ে মধুর অমর-ভাব 
ঘুচাও মানব মনের ত্রাস ; 
দেখাও মানবে ভূবনত্রয় 
ভ্রমিয়। আনন্দে--করোন] ভয় 
না যাও কেবল কৃতাস্ত ধামে-_ 
যোহানা মিল্টন, ভান্টি নামে, 
আসিবে পশ্চাতে শূর ছুইজন, 
সে পুরী খুলিয়! দেখাবে তখন, 
দেখাবে তাহার অনলময় 
অসীম বিস্তার, অনন্ত ভয়। 
হেরিবে আতঙ্কে ভূবনত্রয় ॥ 


৫1 পরশমণি ।কবি “বিধাতানির্িত 
চারু মানব-নয়ন'কে পরশমণির মহিত তুলনা করি- 
য়াছেন £-_ 


“পরশ মণির সনে, লৌহ-অঙ্গ গরশনে, 
৭ সে লৌহ কাঞ্চন হয় প্রবাদ বচন, 
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এ মণি গরশে যায়, মাণিক ঝলসে তায়, 
বরিষে কিরণধার! নিখিল ভুবন। 

কবির কল্পিত নিধিঃ মানবে দিয়াছে বিধি, 
ইহারি পররশগুণে মানব-বদন। 

দেবতুল্য রূপ ধরি, আছে ধরা আলো! করি, 
মাটীর অঙ্গেতে মাখা সোণার কিরণ! 

০ রা খা 

অপূর্ব মাণিক এই পরশ কাঞ্চন ! 

স্েহরগ কত ফুল ফুটায় মণি অতুল, 
ইহার পরশে ধরা আনন্দ কানন! 

জননী বদন ইন্দুঃ মরি কি করুণা সিন্ধু, 
দয়াল পিতার মুখ, জায়ার বদন, 

শত শশি-রশ্রি-মাখা,। ঢারু ইন্দীবর আকা, 
পুত্রের অধর ওষ্ঠ নলিন আনন, 

সোদরের স্বকোমলঃ স্বসা-মুখ নিরমল, 
গৰিভ্্ প্রণয় পাত্র গৃহীর কাঞ্চ। . 

এই মণি পরশনে, হয় হথ দরশনে, 
যানৰ জনম সার সফল জীবন। 
কে বলে পরশমণি অলীক স্বপন 1?” 


কি সুন্দর কল্পনা! কি মধুর ভাব! কিন্তু 
জীবনের প্রভাতকালে যে পরশমণির গুণ বর্ণনে কবি 
'আত্মহার হইয়াছিলেন, জীবনের সন্ধ্যাকালে কবি সেই 
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পরশমণি হুইতে ম্বয়ং বঞ্চিত হইয়া যে অসীম ছুঃখ অন্থু- 
ভব করিয়াছিলেন, এই কবিতা পাঠকাঁলে ইদানীস্তন 
কালের পাঠকগণের নিকট কবির সেই বিষাদপুর্ণ শেষ 
জীবনের কথা স্মরণপথে উদ্দিত হইবে এবং তাহাদিগের 
হৃদয়ে বিষাদ ও সমবেদনার তরঙ্গ প্রবাহিত করিবে। 


৬। অন্নদার শিব পূজা । ভারতচন্ত্রে 
পর আর কোন হিন্দু কবির এরূপ মধুর ধর্মভাবোদীপক 
কবিতা! পড়িয়াছি বলিয়া ম্মরণ হয় না। 'আরম্ত'র 
কয়েক ছত্রই কি সুন্দর !__ 


শ্দাও করতালি জয় জয় বলি 
পৃরিয়া অগ্জলি কুত্ুম লহ? 

অই যে প্রাচীতে হাসিতে হাসিতে 
উদয় অরুণ উধার সহ। 

বল সবে জয় ভ্রিভূবন ময় 
অনূদ1 আসিছে পুজিতে হরে; 

মর্ড্যে শিবধাম মোক্ষতীর্ঘ নাম 


কাশী বারাণসী অবনীপুরে।” 


৭। স্বর্গারোহণ। ১৮৭৩ খৃষ্টাবকে ২৯শে 
ভুন দিবসে মাইকেল মধুহুদন দত্ত অকালে স্বর্গারোহণ 


করেন)। সেই ঘটনা উপলক্ষে এই কবিতা রচিত হয়। 
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অমর কবি মধুহ্দনকে অমর কবি হেমচন্ত্র যে অমর 
কবিতায় শ্রদ্ধাপুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়াছেন, বঙ্গসাহিত্যে 
তাহার তৃলনা নাই। 


“বঙ্গের উজ্দ্বল মণি, 

স্বভাবের শিশু সুধাতে পালিত 
কল্পনা হীরার খনি; 

বাল্সীকি-হোমর- হুমন্ত্রে দীক্ষিত 
মধুর সৃতন্ত্রী ধারী, 

অকাল কোকিল, মরুতল তরু 
অনীর দেশের বারি |” 


গুণীই গুণীর সমাদর করিতে জানেন। হেমচন্ত্র 
মধুহদনের গুণ যথার্থভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়া- 
ছিলেন। মধুস্থদনের অবদানের মুল্য কত তাহা সাধা- 
রণে বুঝিতে পারে নাই, কিন্তু হেমচন্ত্র তাহা বুবিয়া 
ছিলেন, সেই জন্যই তিনি দুঃখ করিয়াছিলেন, 
*হবে কি মেদিন এ গউড়মাঝে 
পূরিবে তোমার আশ? 
বুঝিবে কি ধন দিয়াছ ভাগ্ডারে, 
উজ্জ্বল করিয়া ভাষা?” 
হেমচন্্ের হৃদয় অতি মহান্‌, অতি উদার ছিল। 
প্রতিতবন্বী কবির গ্রতি তাহার বিন্দুমাত্র ॥ ঈর্ধ্যা বা 
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বিদ্বেষের ভাব ছিল না। সেই জন্ত তিনি অকুত্রিম 
শৌকস্চক এই অপার্থিব কবিতা রচনা করিয়া হৃদয়- 
ভাব ব্যক্ত করিতে পারিয়াছিলেন। 
*অহে বঙ্গ কুলরবি 
যত দিন ভবে থাকিব বীচিয়া 
ভাবিব তোমার ছবি,-- 
আকর্ণ পুরিত . সেই নেত্র 
সুহৃৎ-রঞ্জন ভান, 
মধুচক্র সম মধুর ভাগার 
সরল কোমল প্রাণ 
আনন! লহরী ভাবার নিঝ রি 
শোভিত আশার ফুলে, 
উৎসাহ-ভাসিত বদন-মওল 
পক্চজ বাদ্ধব- $ 
বীর অবয়ব, বীরভাষা-প্রিয় 
গউড় সম্ততি-সার, 
প্রিয়ংবদ সখা প্রণয়ের তরু 
কামিনী-কণ্ের হার ; 
সাহিত্য কুস্থমে প্রমত্ত মধুপ, 
বঙ্গের উজ্জ্বল রবি, 
তোমার অভাবে দেশ অন্ধকার 
জীমধুন্দন কবি।” 
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এই কবিতার নিয়দেশে “বঙ্গদর্শন/-সম্পাক বন্কিম- 
চন্দ্র লিখিয়াছিলেন ;- 

শকিন্তু 'বঙ্গকবি-সিংহাসন' শৃন্ঠ হয় নাই | এ ছুঃখ সাগরে 
সেইটি বাঙ্গালীর সৌভাগ্য নক্ষত্র! মধুসদনের ভেরী নীরব 
হুইয়াছে, কিন্তু হেষচন্ত্রের বীণা অক্ষয় হউক! বঙ্গকবির 
সিংহাসনে যিনি অধিষ্টিত ছিলেন, তিনি অনন্ত ধামে যাত্র! করি- 
য়াছেন, কিন্তু হেমচন্ত্র থাকিতে বঙ্গমাতার ক্রোড় স্বকবিশৃন্ত 
বলিয়া আমরা কখন রোদন করিব না।” 

৮। ছুর্গোঘসব | পাঠকগণ পাঠ করিয়া 
দেখিবেন £এ কবিতাঁতে পৌত্তুলিকতা! নাই--হেমচন্দ্রের 
দুর্গোৎসব যথাথই শারদীয়! গ্র্কতি-পুজা । 

৯। ভারতে কালের ভেরী বাঁজিল 
আবার । ইহা ১২৮০ সালের দুর্তিক্ষ উপলক্ষে রচিত 
হয়। ছুর্ভিক্ষ এক্ষণে আমাদের নিত্যসহচর। কিন্ত 
বিস্ময়ের বিষয় এই যে এই মহাশ্মশানের মধ্যে বসিয়া 
বঙ্গীয় কবিকুল অবিশ্রান্ত প্রণয় গীতি গাহিতে ছাড়েন 
না। ছুতিক্ষ গ্রপীড়িত দেশের সাহিত্যে এরূপ মর্তেদী 
কবিতা কেন বিরল তাহা চিন্তা করিয়া দেখিতে গেলে 
মনে হয় যে আধুনিক অধিকাংশ কবির হৃদয় নাই, 
স্বদেশ ও স্বজাতির দুঃখে ও ছুর্দশায় তাহাদের হৃদয় 
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স্পন্দিত হয় না, অথব! দেশের প্রাণের সহিত তাহাদের 
সম্পর্ক নাই-_বিলাতী গীতিকবিতার অন্ুকরণই তাহাদের 
যেন সর্বোচ্চ লক্ষ্য-_ তাহাদের কাব্য প্রাণের অন্তরতম 
প্রদেশ হইতে ম্বতঃ-উৎমারিত নহে। ছূর্ভিক্ষের দেশে 
বসিয়া! পাঠকগণ দুর্ভিক্ষের এরূপ জলন্ত--এরূপ করুণ 
চিত্র আর কোথাও দেখিয়াছেন কি 1-- 


“দেখরে চলেছে আহা শিশু কত জন 
শীর্ঘদেহ চাহি আছে জননী-বদন ঃ 

আকুল জননী তার মুখ চাহি বারবার 
অনিবার বারি ধারা করে বরিষণ-- 
ভরমে যেন উন্মাদিনী অন্নের কারণ ! 
হেন দেখ পথিধারে বসিয়া ওখানে 
পতির চরণে লুটি আকুল পরাণে, 

বলিছে কামিনী কেহ, কই নাথ অন্নদেহ 
কালি আর চাহিব না রাখ আজ প্রাণে” 
বলিয়৷ ত্যজিল প্রাণ চাহি পতিপানে। 
ছুটেছে যুবতী কন্ঠ ফেলিয়া পিতায় » 
মা বলি ডাকিছে বৃদ্ধ সকলি বৃথায়। 

কেব! কন্যা কেবা পিতা, কে জননী কেব! মিতা 
অন্নদাতা, পিতামাতা, আজি বাঙ্গালায়-্- 
হের হেন কত জন আজি এ দশায়। 
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হের কত জন আহা উদর-জ্বালায়-_ 
জননী ফেলিয়া শি ছুটিয়া গলায় 
তুলিয়। যুগল পাখি, শিশু ডাকে 'মা' 'মা+ বাণী 
ক্ষুধায় জননী তাঁর ফিরিয়া না চায় 
একাকী গড়িয়া শিশু পরাণে শুকায়! 


চলেছে প্রাণীর কুল এরূপে আকুল, 
নৃত্য করে অনশন, যুক্ত করি চুল-_ 
নৃত্য করে ভেরী-নাদে, কঙ্কাল তুলিয়া কাধে, 
ধর্পর ধরিয়া করে করিছে ভ্রমণ_ 
দেখ বঙ্গবামি, দেখ মুর্তি কি ভীষণ !” 
কি মর্মস্পর্শী ভাষায়, দেশবাসীকে কবি ছূর্ভিক্ষ 
দ্রমনার্থ বদ্ধপরিকর হইতে অনুরোধ করিয়াছেন '__ 
*কেমনে হে বঙ্গবাসি, নিদ্রা যাও সুখে ? 
ভাবিয়া এ ভাব, চিত্ত ভরে না কি ছখে? 
নিজ স্থুত গরিবার না জানিছে অনাহার, 
ভাবিয়ে, না চাহ কিহে অভুক্তের মুখে-_ 
স্বজাতি-শোকের শেল বিদ্ধে না কি বুকে?" 

১০। কমল বিলাসী । ভারত সঙ্গীতের 
কৰি এক অপূর্ব স্বপ্নবৃত্ান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। 
লরোবরে অসংখ্য নলিনী ফুটিয়! আছে, অসংখ্য প্রাণী 
অবিশ্রান্ত মধুপানে উন্নত্ত। 


হেমচন্দ্র 


“ষে ভাব পরশে প্রাণে পুষ্প ফুটে 
থাকে চিরকাল প্রাশিচিত্ত-পুটে, 
নিত্য পরিমল নিত্য যাহে উঠে 
জগতে সঞ্ধারি মাধুরী +₹_ 
যে ভাব পরশে মানবের মন 
বেড়ায় জগৎ করি বিদারণ, 
করে তেজোজালে পৃথিবী দাহন, 
মৃত্যুর মুরতি বিস্মরি' ;-- 
না পরশে কতু তাদের পরাণ, 
জীবন কাটায় করি মধুপান ঃ 
নারীগত মান-_নারীগত প্রাণ 
নারী-পায়ে ধরা চাকরী !” 


অকন্মাৎ কবির স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। তখন তিনি: 


কি দেখিলেন 1 
*হেনকালে দেখি বিক্ষারি নয়ন, 
বিশ্বয়ে বিমুগ্ধ, সেই প্রাণিগণ, 
আমারি ম্বদেশী__নহে সে ম্বপন ;- 
খেলিছে বঙ্গের উপরি 1 


১১। এই কি আমার সেই জীবন 
তোধিণী ।-কবি কত নুখ-আশা লইয়া সংসারে 
গ্রবেশ কুরিয়াছিলেন, এক্ষণে সেই সকল আশা! তিরো- 


৭২ 


্‌ হেমচন্দ্ 
হিত হইতেছে। কবির হৃদয়ের বেদনা! এই কবিতায় 


অপূর্ব ভাবে প্রকটিত হইয়াছে। আমরা পরে এই 
আত্মীবনমূলক কবিতাঁটার পুনরুল্লেখ করিব। 

১২। সৃহৎ সঙ্গম ।-“বঙ্গর্শনে এই 
কবিতাটা প্রকাশিত করিবার সময় সম্পাদক পাদটাকায় 
লিখিয়াছিলেন £__ 

"লেখকের নিয়োগান্থসারে বঙ্জদর্শনে এই কবিতা প্রকাশিত 
হইল। ইহা! রি-ইউনিয়নে লেখক কর্তৃক পঠিত হইয়াছিল।” 
এই কবিতাটা “কলেজ-রিইউনিয়নের দ্বিতীয় সম্মিলন 
উপলক্ষে” রচিত হয়। রিইউনিয়নের ইতিহাস হয়ত 
অনেকে জানেন না। রাজনারায়ণ বনু ইহার প্রথম 
প্রস্তাবকর্তা ও রায় জগদীশ নাথ রায় বাহাদুর ইহার 
প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। রাজনারায়ণ বসুর 'আত্ম- 
চরিতে ইহার ইতিহাস এইরূপে লিপিবদ্ধ হইয়াছে £__ 

“ইংরাজী ১৮৭৫ সালে প্রথম কলেজ-সন্মিলন (0011920 
চ২০০//100 ) হয়। আমি উহ্থা প্রথম বিখ্যাত জগদীশনাথ 
রায়ের নিকট প্রস্তাব করি। জগদীশনাথ রায়ের সঙ্গে হিন্দু 
কলেজে পড়িয়াছিলাম। ইনি বাঙ্গালীর মধ্যে সর্বপ্রথম 
10181065 980)0076070906 06 01100 হন। যখন আমি 
ভাহার নিকট এ প্রস্তাব করি, তখন তিনি বালেশ্বরের 10186106 
58001069008 ০0£ 70110 ছিলেন । আমি প্রথম এই 
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প্রস্তাব করি, কেবলমাত্র পুরাতন হিন্দু কলেজের ছাত্রেরা কোন 
উদ্যানে সম্মিলিত হইয়া আমোদ আহ্লাদ করেন। জগরদীশ- 
নাথ রায় আমার প্রস্তাবকে প্রসারিত করিয়া সকল কলেজের 
ছাত্রদিগকে তাহার অন্তভূতি করেন। প্রথম কলেজ সম্মিলন 
রাজ! যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের *“মরকত নিকুঞ্জ” (127701914 
1)0৩:) নামক বিখ্যাত উদ্যানে হয়। আমি সেই সন্মিলনে 
হিন্দু অথবা! প্রেসিডেল্সী কলেজের ইতিবৃত্ত পাঠ করি। উহা! 
আমার বিবিধ প্রবন্ধের প্রথম খণ্ডে আছে। আমি বেঘরে 
উহা পাঠ করিতেছিলাম সেই ঘরে ঢ.কিয় কি হইতেছে দেখিতে 
একটি দর্শক উৎস্্ক ছিলেন, কিন্তু তাহার বন্ধ, এই বলিয়৷ 
বারণ করিলেন যে “ও ঘরে আর কি দেখিবে? ওঘরে 'সেকাল 
একালঃ হইতেছে ।” আমার কলেজের সমাধ্যায়ী ও মহাত্মা 
রামগোগাল ঘোষের ভাগিনেয় নবীনচন্ত্র পালিতের প্রতি 
বাঙ্গাল পুস্তক হইতে বাছ! বাছা স্থান পড়িবার ভার ছিল। তিনি 
একটি অশ্লীল স্থান খানিক পড়িয়াছেন এমন সময়ে জগদীশনাথ 
রায় তশাহাকে একটি ধমক ও তৎগরে একটি উপহাস দ্বারা 
তাহ] হইতে তাহাকে বিরত করিলেন। রাজা বতীল্্রমোহণ 
ঠাকুর এক অতি সামান্য বেশ ধারণ করিয়া সকলের অভ্যর্থনা 
ও পরিচর্ধ্যা করিয়াছিলেন। এই সামান্ক বেশ ধারণ জগ্গ 
বাঙ্গাল! সন্াদরপত্র সকল তাহাকে প্রশংসা করিয়াছিল । 

: দ্বিত্ীর বৎসরে কলেজ সম্মিলনে জগদীশনাথ রায় উগাস্থত 
ছিলেন না। সকল বিষয়ে অধ্যক্ষত! আমাকে করিতে হইয়া- 
ছিন। এ সন্মিললও *মরকত নিকুপ্রে' হয়। বিখ্যাত 





২৭৪ 


হেমচন্ত 


স্শকুস্তলাতত্ব প্রণেতা বাবু চন্দ্রনাথ বস্থ এম-এ এইবার 
সম্মিলনের সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এবার বক্তৃতা ও 
গানের শেষে কতকগুলি নাটকের বাছ! বাছা স্থান অভিনীত 
হইয়াছিল ও কতকগুলি মক অভিনয় (1181)1080 1/971058 ) 
প্রদর্শিত হইয়াছিল । তৎপরে কলেজ সম্মিলন তিন চারি. 
বৎসর বন্ধ থাকিয়া ১৮৮১ সালে পুনরায় “মরকত নিকুগ্রে" হয়। 
'সেবার কোন বেবন্দৌবস্ত বশতঃ উপস্থিত জনসমূহ ক্ষেপিয়] 
উঠিয়৷ অত্যন্ত গোলমাল করাতে রাজভ্রাতৃদ্বয়, ( ষতীন্দ্রমোহন 
ও শৌরীন্্রমোহন ) তাহাদের বাগানে সম্মিলন হওয়] বন্ধ 
করিয়া দেন। তাহার পরবৎমর হইতে লাহাভ্রাতৃদবয়। রাজা! ছূর্গা 
চরণ ও বাবু শ্যামাচরণ, উক্ত সম্মিলন করাইবার ভার গ্রহণ 
করেন। কয়েকবৎসর উহ! তাহাদিগের উদ্যানে হইয়া একেবারে 
বন্ধ হ্য়। বড় দুঃখের বিষয় ঘে কলেজ সম্মিলন আর হয় না। উহ 
একটি মনোহর ব্যাপার ছিল। সম্বখসরের পর বৃদ্ধ ও যুবক 
কলেজিয়ান একত্রিত হুইয়া পরম্পর যিষ্টালাগ করিতেন। 
তাহাতে বড় আনন্দের উদয় হইত। কি প্রকার আনন্দের 
উদয় হইত তাহা আমার হিন্দুকলেজের ইতিবৃত্ত বিষয়ক প্রবন্ধের 
শেষ কয়েক পংক্তিতে বিবৃত আছে। কলেজ সম্মিলন জ্ঞানা- 
হার ও সৌহাদ্য রসামৃত পানের 79286 ০7989008710 00 
0480৪] অথব| জ্ঞানের ভোজ ও আত্মার চলাচলি করিবার 
একটি প্রধান উপায় ছিল।” 

বার্ধক্যন্থলভ বিশ্বৃতিবশতঃ বোধ হয় বনু মহাশয় 
দ্বিতীয় সাম্ংসরিক কলেজ সম্মিলনের বিবন্ক লিপি- 





ত্৭৫ 


হেমচন্দ্র 


বন্ধ করিবার সময় হেমচন্ত্র কর্তৃক গঠিত “জুহৃৎ-সঙ্গম+ 
নামক কবিতার উল্লেখ করিতে ভুলিয়! গিয়াছিলেন। 
মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত প্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
মহাশয় এই সম্মিলনে উপস্থিত ছিলেন। তিনি এই 
কবিতাপাঠসম্বন্ধে তাঁহার যে স্থৃতিকথ! লিখিয়! পাঠাই- 
যাছেন, তাহা এস্থলে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে ₹ 


৮09 000৮) জৃহাদ সমাগম 8৪৪ 660, 00: 800 1650 
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এই কবিতায় কবিবর তাহার ্বর্গগত বন্ধু__বিচার- 
পতি দ্বারকানাথ মিত্র, অনুকূল মুখোপাধ্যায়, দীনবন্ধু 
মিত্র, মাইকেল মধুহ্দন দত্ত প্রভৃতির জন্ত বিলাপ 
করিয়াছিলেন £-_ 
“কোথা সে আজিরে ক্ষণজম্মা ধীর 
্বারিক হৃহৎ বঙ্গের মিহির ! 
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কোথা অনুকূল মলয় সমীর ! 
দীনবন্ধু বঙ্গসাহিতাহুরী ? 
জীমধুস্থদন কোথা সে এখন ! 
তার তরে আজ কে করে রোদন 
সহপাঠী তার? এবে অদর্শন 
বঙ্গের প্রদীপ্ত প্রভাততার1। 
বঙ্দর্শনে গ্রকাশিত হইবার সময় পরে ছিল-_ 
শহে বন্ধিয, সখে তোমরাও সবে 
ক্রমে ক্রমে লীন হইবে এ ভবে, 
নাম গন্ধ শোভা কিছুই না রবে 
কালেতে হইবে সকলি হার] 1” 
এই পংক্তিগুলি পরে এইরূপ পরিবর্তিত হইয়াছে__ 
“কিছুদিনে আর আমরাও মবে 
ক্রমে ক্রমে লীন হইব এ ভবে, 
নাম গন্ধ শোভা কিছুই না রবে 
কালেতে হইব সকলি হার] ।” 


“বঙগদর্শনের বিদায় গ্রহণ' |-চারি বদর 
অপূর্বব কৃতিত্বের সহিত বঙ্গদর্শন সম্পাদন করিয়া 
বহ্ধিমচন্্র বিদায় গ্রহণ করিলেন। তিনি বিদায় গ্রহণ 
কালে লিখিলেন, প্চারি বৎসর হুইল বঙ্গদর্শনের পত্র- 
নুচনায় বঙ্গদর্শনকে কাল্রোতে জলবুদ্ধদ বল্যাছিলাম। 
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হেমচন্দ্র 





আজি সেই জলবুদ্ধদ জলে মিশাইল।” বন্িমচন্ত্র যখন: 
বঙ্গদর্শনের বিলোপ সাধন করেন তখন “বান্ধব” “আধ্য- 
দর্শন, প্রভৃতির আবির্ভাব সত্বেও বঙ্গদর্শনের অভাব 
দেশে ছিল। তিনি স্বয়ং লিখিয়াছিলেন বঙ্গদর্শনের প্রতি 
কখনও “পাঠক শ্রেণীর আদরের লাঘব ব1 অনাস্থ! দেখি 
নাই।” বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শন সম্পাদনরূপ “গুরুতর 
ব্যাপারে নিধুক্ত হইবার যোগ্যপাত্র নহি” বলিয়া বিনয় 
প্রকাশ করিলেও সমগ্র শিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজ তাহা- 
কেই যোগ্যতম পাত্র বলিয়! বিবেচন! করিয়াছিল। 
সুতরাং “বঙ্গদর্শনেঃর বিলোপসাধনের প্রকৃত কারণ কি; 
তাহা এতদিন আমাদের কৌতুহলের বিষয় ছিল। 
সম্প্রতি জান! গিয়াছে ৮অক্ষয়চন্্র সরকার প্রমুখ: 
কয়েকজন বঙ্কিমচন্দ্রের "হাতে গড়া” লেখক প্রবন্ধের 
দক্ষিণ লইয়! কিছু গোলমাল করায় বঙ্কিমচন্দ্র বিরক্ত- 
হইয়া “বঙ্গদর্শন” উঠাইয়! দেন। 

হেমচন্ত্র কখনও পয়সার জন্য গ্রন্থরচনা করেন নাই। 
ভিনি সকল সময়ে বঙ্কিমচন্দ্রকে রচনা ও সৎপরামর্শ 
দ্বারা সাহা্য ও উৎসাহদান কারতেন। বঙ্কিমচন্দ্র 
সেই জন্ত হেমচন্দ্রের নিকট অশেষ খণী ছিলেন। বঙ্গ- 
দর্শনের বিদায় গ্রহণে সেইজন্ত বন্ধিমচন্ত্র সহযোগ্িগণের 
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হেমচজ্ 


নিকট কৃতজ্ঞতা গ্রকাশ কালে হেমচন্দ্রের নাম সর্বাগ্রে 
উল্লেখ করিয়া! তাহার প্রতি শ্রদ্ধাপ্রদর্শন করিয়া 
লিখিয়াছিলেন £-_ 


*তৎপরে যে সকল কৃতবিদ্য স্থলেখক দিগের সহায়তাতেই 
বঙ্গদর্শন এত আদরণীয় হইয়াছিল, তাহাদিগের কাছে আমার 
অপরিশোধনীয় খণ স্বীকার করিতে হইতেছে। বাবু হেমচন্ত্ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু যোগেন্টচন্ত্র ঘোষ, বাবু রাজকুষ মুখো- 
পাধ্যায়, বাবু অক্ষয়চন্ত্র সরকার, বাবু রামদাস সেন, গঙ্িত 
লালমোহন বিদ্যানিধি, বাবু প্রফুল্লচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির 
লিপিশক্তি, বিদ্যাবত্তা, উৎসাহ এবং শ্রমশীলতাই বঙ্গদর্শনের 
উন্নতির মুল কারণ। ঈদৃশ বাক্তিগণের সহায়তা লাভ করিয়া- 
ছিলাম, ইহ! আমার অল্প শ্লাঘার বিষয় নহে।” 

যাহ! হউক, “বঙ্গদর্শনের বিদায় গ্রহণ*কালে বঙ্ষিম- 
চন্ত্র এ কথাও লিখিয়াছিলেন যে £_- 

*আপাততঃ রহিত করিলাম বটে, কন্তু কখনও যে এই পত্র 
পুনজ্জঁবিত হইবে না এমত অঙ্গীকার করিতেছি না। প্রয়োজন 
দেখিলে স্বতঃ বা অন্যতঃ ইহা পুনজ্জাঁবিত করিব ইচ্ছা রহিল।” 

“বঙ্গদর্শনের' প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছিল-_“বঙ- 
দর্শন পুনরুজ্জীবিত হ্ইয়াছিল। তখনও হেমচন্ত্র 
রচনাদি দ্বারা উহাকে দীপ্ডিদান করিয়াছিলেন। সে 
কথা পরে যথাস্থানে বিবৃত হইবে। 


২৭৯: 


হেমচন্দ্র 


হাইকোর্টে অতুলনীয় প্রতিষ্ঠা ।_বখন 
দরিদ্রসস্তান হেমচন্ত্রকে সারদ! তাহার অক্ষয় বীণ! 
প্রদান করিয়৷ যশের হৈম মুকুটে বিভূষিত করিলেন, 
তখন কমলাও তাহার সপত্বীর বরপুত্রকে নুখৈষ্যযদ্বার! 
প্রলোভিত করিতে বিরত হন নাই। যখন সাহিত্যগুরু 
বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালার কবিসিংহাসনে হেমচন্ত্রকে প্রতিষ্ঠিত 
করিয়! তাহার গ্রতিভা-উজ্জরল ললাটে রাজটাক! প্রদান 
করিলেন, ষখন সকল শিক্ষিত বাঙ্গালী কবিসম্রাট 
হেমচন্দ্রের সৃষ্ট অপূর্ব ভাবরাজ্যে প্রবেশ করিয়া 
অনির্বচনীয় আনন্দ অনুভব করিতেছিল, তখন 
সাহিত্যঙ্গেত্র ভিন্ন অন্তান্ত ক্ষেত্রেও তাহার যশঃ পরি- 
ব্যাপ্ত হইস়াছিল। হাইকোর্টে তখন হেমচন্দ্রের অতুল- 
নীয় প্রতিপত্তি। পরমপুজনীয় শ্রীযুক্ত স্তর গুরুদাদ 
বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন $_- 

“হেম বাবুর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় তাহার লিখিত 
*মেঘনাদবধ কাব্যে'র ভুমিকা পাঠে। তাহা ১৮৬৩ খ্রীষ্টাবে 
ঘটে। তখন “মেঘনাদবধ কাব্য আমাদের বি-এ পরীক্ষায় 
গাঠাপুস্তক ছিল। তখন তাহার সহিত ঢা্ষুষ ঘটে নাই। 
তাহার গর বহরমপুরে থাক! কালে “বঙ্গদর্শনে' এবং অন্তান্ত 
পঞ্জে হেমচদেদের কবিতা গাঠ করি। তন্মধ্যে 91,0119718 81: 


২৮৩ 





স্তর গুরুদাম বন্দ্যোপাধ্যায় ( যৌবনে ) 


হেমচন্র 


[০7৮ এর অন্ববাদ 'ভিরতগঙ্ষীর প্রতি শীর্ষক কবিতাটা পাঠ 
পাঠ করিয়া বড়ই আনন্দলাভ করিয়াছিলাম। ইংরাজী কবিতার 
এমন সুন্দর বাঙ্গালায় অন্থবাদ তাহার পূর্বে আর কখনও 
দেখি নাই। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়। হেম 
বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আলাপ হয়_হাইকোটে”। তখন 
অন্নদা বাবু হাইকোটে'র সিনিয়ার গবর্ণমেন্ট গ্লীডার এবং জগদা- 
নন্দ বাবু জুনিয়ার গবর্ণমেন্ট গ্লীডার। হেম বাবুর তখন খুব 
পসার। তিনি যেমন একজন লব্বপ্রতিষ্ঠ কবি, তেমনি একজন 
লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকীল। তখনকার প্রধান উকীলদের মধ্যে শ্রীনাথ 
দাস, মহেশচন্দ্র চৌধুরী, রমেশচন্ত্র মিত্র, হেমচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
ও মোহিনীমোহন রায়ের নাম উল্লেখযোগ্য । আমি অতি 
আগ্রহের সহিত হেমবাবুর নিকট পরিচিত হইতে যাই এৰং 
তাহার প্রতি যেমন শ্রদ্ধা প্রদর্শন করি,তিনিও আমার প্রতি সেই- 
রূপ ন্বেহ প্রদর্শন করেন। সেই স্বেহের ভাব বরাবর অক্ষু ছিল! 
আমি যেমন তাহার ও তাহার কাবোর শ্মন্থরার্গী ছিলাম, তিনিও 
সেইরূপ আদর করিয়া তাহার রচিত কাব্য ও কবিতা 
গুলি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইবার পূর্বে আমাকে শুনাইতেন।” 


হেমচন্্রের প্রসার প্রতিপত্তি সম্বন্ধে একটি কৌতু- 
কাবহ গল্প আমর! স্তর গুরুদাসের নিকট শুনিয়াছি, 
তাহা এস্থলে লিপিবদ্ধ হইবার যোগ্য £-- 

কোন এক মোকদ্দমার এক পক্ষে রমেশবাবু ও 
হেমবাবু“ছিলেন, অপর পক্ষে উহাদের অপেক্ষা নিয়- 


২৮২ 





হেমচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায় 


হেমচন্দ্র 


শ্রেণীর ছুই একজন উকীল ছিলেন। মোকদ্দমাটা 
দ্বারকান।থ মিত্র এবং আর একজন বিচাঁরপতির সম্মুখে 
চনিতেছিল। দ্বিতীয় পক্ষের মোক্তার অপর পক্ষের 
মোক্তারকে একদা বলিতেছিল, “তুমি তো দুই বাঘ! 
ভাল্‌কো৷ উকীল দিয়াছ, তোমার আর ভাবন! কি ?1”-_ 
এই কথ শুনিয়া রহন্তপ্রিয় হেমবাবু (জজের! তখন 
টিফিন করিতে উঠিয়া! গিয়াছিলেন) বলিয়া উঠিলেন 
*( রমেশ বাবুকে উদ্দেশ করিয়া ) বাঘাট! ত পালিয়েছে 
আর (নিজের প্রতি লক্ষ্য করিয়া) তন্নুকট! তো! ব্িটিশ 
সিংহের ধর্মীধিকরণে বিচারপতিরূপে উপবিষ্ট দ্বারকা- 
নাথ মিত্রকে উদ্দোশ্ত করিয়া ) সিংহের তাড়ায় অস্থির 
হুয়েছে।” 

১৮৭৪ খৃষ্টাবে ২৫শে ফেব্রুয়ারি দিবসে “অতুল্য 
দ্বারিক-_বন্ধের মিহির" চিরদিনের জন্ত বঙ্গাকাশ হইতে 
অন্তমিত হন। তাহার স্থলে রমেশচন্ত্র মিত্র বিচারপতি 
নিযুক্ত হন। রমেশচন্ত্র ও হেমচন্ত্র একই সময়ে আইন 
পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইয়! হাইকোর্টে প্রবেশ করিয়াছিলেন। 
কর্ণক্ষেত্রে উভয়ের আদর্শ ও লক্ষ্য এক ছিল। বহছুবৎসর 


ফ্্বমেশ বাবু সেদিন কোন কারণে অন্গন্থিত ছিলেন! 


২৮৪ 





স্তর রমেশচন্ত্র মিত্র ( যৌবনে) 





হেমচন্দ্র 


পরে রমেশচন্দ্রের মৃত্যু উপলক্ষে রচিত:শোক-গাথায় 
অন্ধ হেমচন্দ্র পুর্ব্ব কথ! স্মরণ করিয়! লিখিয়াছেন £-. 


*যৌবনে শের আশা, একত্র বিজয় তৃষা 
যুগান্তের কথ! যত আজি মনে হয়।” 
হেমচন্ত্র রমেশচন্দ্র অপেক্ষা কোন বিষয়ে নিকৃষ্ট ছিলেন 
না। বরঞ্চ আচার্য্য কৃষ্ণকমল বলেন, রমেশচন্ত্র অপেক্ষা 
হেমচন্দ্রের তর্কশক্তি ও বক্তৃতা করিবার ক্ষমতা 
অধিকতর ছিল। গুনিয়াছি, এই সময়ে হেমচন্ত্রকেও 
বিচারপতিপদে নিযুক্ত করিবার কথা উঠিয়াছিল। 
হেমচন্দ্রের জননী তাহাকে এই পদ গ্রহণ করিতে নিষেধ 
করেন। তিনি বলিয়াছিলেন, যে বিচারাসনে বমিবার 
পূর্বেই রমাগ্রসার অকালে ্বর্গারোহণ করিয়াছেন, 
পাঁচ বৎসর যে বিচারাসন অলম্কৃত করিতে না করিতে 
শভুনাথ পরলোক গমন করিয়াছেন, সাত বৎদর যে 
বিচারাসন অলঙ্কৃত করিতে না করিতে দ্বারকানাথ 
ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন, দরিদ্র ব্রাহ্মণসন্তান হেমচন্ত্ 
েন সে বিচারাসনে বসিবার ইচ্ছা না করেন। বাঙ্গালীর 
সৌভাগ্য যে হেমচন্ত্র বিচারপতির পদে নিযুক্ত হন নাই। 
কারণ বিচারপতির পদে নিযুক্ত হইলে হয়ত হেমচন্ত্রে 
প্রতিভা" বৃ্রসংহার মহাকাব্য প্রণয়নে নিষুক্ত হইয়! 


৮৬ 


হেমচন্দর 


বিকাশপ্রাপ্ত না হইয়! ল-রিপোর্টে'র নীরস পৃষ্ঠাগুলিতে 
সুদীর্ঘ বিচারতর্কে আত্ম গ্রকাশ করিত। 

রমেশচন্দ্রের নিয়োগে উদারহৃদয় হেমচন্দ্র অতিমান্র 
আনন্দিত হইয়াছিলেন। রমেশচন্ত্রের প্রতি তাহার 
গভীর প্রণয় চিরদিন অক্ষুপণ ছিল। ঈর্ধ্যা বা বিদ্বেষের 
ছায়াও কখন তাহার নির্মল হৃদয়কে স্পর্শ করিতে পারে 
নাই। হেমচন্ত স্বপ্নং বিচারপতির পদলাভ অপেক্ষা স্বাধীন 
ভাবে জীবিকা! উপার্জন পছন॥? করিতেন। এই সময়ে 
তাহার আয়ও সামান্ত ছিল না। এই ঘরেই গ্রতিপত্তির 
গৌরবময় সময়, যখন হেমচন্ত্র, নটরাজ অমৃতলাল বন্থুর 
ভাষায়, “হপ্তায় হাজার দিত ব্যাক্কের থাতায়।* 


সমাজে অনন্যসাধারণ প্রতিপত্তি। 
বিপুল অর্থ উপার্জন করিলে সমাজে গ্রাতপত্তি হয়। 
অসাধারণ প্রতিভ ও পাণ্ডিত্য থাকিলে সমাজে 
অতুলনীয় প্রতিপত্তি হয়। সমাজে এই সময়ে হেম- 
চন্দ্রের অনন্তসাধারণ প্রতিপত্তি হওয়া স্বাভাবিক, কারণ 
তিনি একদিকে যেমন বিপুল অর্থ উপার্জন করিতেছিলেন, 
অন্তদিকে তেমনই তাহার অলৌকিক প্রতিভায় বঙ্গ- 
বাসীকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু কেবল অথের জন্ত, 
কেবল প্রতিভা ও পাঙ্ডিতোর জন্থ,তিনি সমাজেঃপ্রতিষ্ঠা 


২৮৭ 





হেমচন্দ্র 


লাঁভ করেন নাই। তিনি তাহার চরিত্রের মহত্ব 
স্বভাবের মাধুর্য, মিষ্টভাবিতা, উদারতা ও পরহিতৈষণার 
জন্ত সকলের প্রিয় হইয়াছিলেন। তিনি অর্থ উপার্জন 
করিতেন বটে কিন্তু সে অর্থ অধিকাংশই পরার্থে ব্যগ্নিত 
হইত। তিনি যথার্থই বিশ্বাম করিতেন-__ 
*গরহিত ভাবে না! ষে মুহূর্তের তরে 
সে জন ছুরাত্ম] অতি জগতের গলানি।” 

হেমচন্ত্র দানে মুক্ত হস্ত এবং দরিদ্রসেবায় অপরাম্ুখ 
ছিলেন। তিনি গোপনে দান ও পরোপকার করিতে 
ভালবাপিতেন, প্রশংসা! লাভের জন্ত কখনও সমুৎন্থুক 
ছিলেন না। তাহার সংকার্ধ্যসমূছ নীরবে লোকের 
অগোচরে সম্পন্ন হইত শ্রীযুক্ত নীলমণি কুমার মহাশয় 
বলেন যে, যখন মহামহোপাধ্যায় নীলমণি মুখোপাধ্যায়ের 
পিতৃবিয়োগ ঘটে, তখন তাঁহার আর্থিক অবস্থ! নিতান্ত 
মন্দ,পিতৃশরান্ধাদির জন্য নীলমণি কুমার মহাশয় হেমচন্ত্রকে 
তাহার জন্ত বন্ধুদিগের নিকট হইতে কিছু অর্থ সংগ্রহ 
করিয়া! দিতে বলেন। হেমচন্দ্র পরদিন তাঁহার নিকট 
অনেকগুলি টাকা (কত টাঁক1 মনে নাই) তীহাকে 
দিয়া যান। সে টাকার অধিকাংশই যে হেমচন্ত্রের নিজ 
ভাণডারহইতে প্রদত্ত সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। 


২৮৮ 


হেমচজ্ 





তাহার প্রিয়ভাষিতা ও স্দালাপ-প্রিয়ত! সন্ধে, স্তর 
গুরুদাস বলেন £- 

শ্তিনি অভিশয় খিভাষী ও সন্বজ্ঞ! ছিলেন। ভীহার দঙ্গে 
কথোপকথনে এত সুখে সময় কাটিয়া মাইত যে লোকে জাগিক্তে 
পারিত না! এত সময় গেল। পুজার বন্ধ হইলে কেবল 
ভেকেসন বেগ বসিত | সেই স্গয়ে হেম বাঁবু এক আম দিন 
বেড়াইতে আমিতেন এনং দেই ম্যয় গর্ন করিতে ভালবামিতেন। 
এক এক দিনের বৈঠকে ১১: হইতে ৩! পর্যান্ত উকধলদের 
লাইব্রেরীতে তাহার গল্প চলিত এবং ফীহারা উপস্থিত থ'কিছেন 
তাহার! মুগ্ধ হইয়া সেই সমস্ত গল্প শুনিতেন।” 

বাস্তবিক রহস্থাপ্রিয় হেমচন্ত্র সভায় আসর জাকাইতে 
অদ্বিতীয় ছিলেন । বিস্তাসাগর ও দীনবন্ধুর ন্যায় ভেমচ 9 
সভায় গল্প ও হাসির তুফান তুলিতে পারিতেন ! 

প্রধানতঃ এই নকল গুণেই ভেমচন্ত্র সমাজ অসা- 
মান্ত গ্রতিপন্তি লাভ করিয়াছিলেন। ভাইকে ব 
জুনিয়ার গবর্ণমেন্ট শ্লীডার শরনধাস্পদ শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্ 
চৌধুরী মন্াশয় বলেন, কোথাও কবির গান হইলে ভেম- 
চন্ত্রই বিচারকের আসন গ্রহণ করিতে অন্ুরুদ্ধ হইতেন 
এবং হেমচন্দ্র কোন পক্ষকে শ্রেষ্ঠ বিবেচন! করিয়া 
ধ্বজ! প্রদান করিলে প্রতিপক্ষের তাহাতে কোন 
ক্ষোভের কারণ থাকিত না। 


ধ ২৮৭ 


হেমচন্্ 


বাস্তবিক কি সাহিত্য জগতে, কি কর্মক্ষেত্রে, কি 
স্বজাঁতি-সমাজে সর্বত্রই হেমচন্দ্রের এই সময়ে অতুলনীয় 
প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি। “অবকাশরঞ্জিনীর কবির ভাষায় 

“বারের উদ্্বল রবি 
বঙ্গদর্শনের কবি ” 

হেমচন্দ্র বাস্তবিকই তখন সহম্র সহস্র নয়নের 
প্রীতির আধার, সহম্র সহত্র হৃদয়ের আরাধা 
দেবন্তা। সেই বিনয় ও সৌজগ্তের অবতার, সেই 
দয়া ও করুণার আধার, সেই উৎসাহ ও স্বদেশ 
প্রেমের প্রতিমূত্তি, সেই জ্ঞানযোগী ও কন্্রযোগীর 
গৌরবোজ্জল মূর্তি আমাদের অক্ষম তুলিকায় 
কিরূপে চিত্রিত করিব? পাঠকগণ মানমনয়নে 
তাহা প্রত্যক্ষ করুন । সারদা 'ও কমলা উভয়েরই 
প্রসন্ন দৃষ্টি সেই গ্রতিভা-উজ্জল আননে পতিত হইয়াছে। 
দবিদ্রসন্তান হেমচন্দ্রের একদিকে কমলা অক্ষয় সুখ ও 
অপূর্ব ্শ্র্ম্যের ভাগার উদ্ুক্ত করিয়া, এবং অপর 
দিকে বীণাপাণি চিরস্থায়িনী কীর্তি ও গুত্র ষশের মন্দির- 
দ্বার উন্মুক্ত করিয়া তাহাকে প্রলোভিত করিতেছেন। 
আমরা পর পরিচ্ছেদে দেখিব, কাহার প্রসাদলাভের 
অন্ত হেমচন্দ্র উদ্‌গ্রীব ও উন্মত্ত হইলেন। 





২৯৩ 


হেমচন্দ্র 


নবম পরিচ্ছেদ । 


87 


'বুব্-সংহার” প্রথম খণ্ড । 


মধূহদনের স্বর্ারোহণের পর সাহিত্য-গুরু বঙ্কিম- 
চন্ত্র হেমচন্দ্রকে মহাকবির সি”ছাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া 
তাহার প্রতিভা-উদ্জল লপাটে রাঁজটা ক' গ্রদান করিয়া- 
ছিলেন, এ সংবাদ পাঠকগণ অবগত আছেন । এক্গণে 
সেই কবিসতত্রটা ষে অপুর্ব মহাকাবা রটনা 
করিয়া তার সাম্রাজা বিস্তৃত ও গোরব-মণ্ডিত 
করিয়াছিলেন তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইতেছে। 

বাঙ্গালা সাহিতোর একজন এঁতিহাদিক লিখিয়- 
ছেন, “হেমবাবু যখন মাইকেল মধুনুদন দন্ত প্রণীত 
মেঘনাদবধের টীকা লেখেন, বোধ হয়, তকালেই এ 
পুস্তকের অন্নুকরণে এবং প্ররূপ প্রণালীতে কাব্য 
লিখিতে তাহার ইচ্ছ! জন্মে__বৃত্র-সংহার সেই ইচ্ছার 
ফল।* রা সাহেব হারাণচন্ত্র রক্ষিত একস্থানে লিখিয়া- 
ছেন, “একথ| শতবার স্বীকাধ্য যে মেঘনাদের মূল 
আদর্শেই বৃত্রসংহার বিরচিত এবং “মেঘনাদ' না৷ হইলে 


২৯৯. 


হেমচন্দর 


“বুত্রসংহার, হইত কি না সন্দেহ।* আমর! পুর্ব্রেই 
বলিয়াছি মেঘনাদবধের টীকা লিখিবার অব্যবহিত 
পরে হেমচন্দ্র দ্বাদশবর্ষের মধ্যে যে সকল কাব্যাদি 
রচনা করিয়াছিলেন তাহার কোনটিতেই মাইকেলের 
বিন্দুমাত্র প্রভাব লক্ষিত হয় না। বৃত্রসংহারের আদর্শ 
ও মেঘনাদবধের আদর্শে যে কতদূর প্রভেদ আছে 
তাহা আমর! বৃত্রসংহার দ্বিতীয়খণ্ডের আলোচনার পর 
কোনও পরবর্তী পরিচ্ছেদে নির্দেশ করিতে প্রয়াস 
পাইব। আমরা এমন কোন নিদর্শন দেখিতে পাই 
না যাহাতে অনুমান কর! যায় যে 'মেঘনাদের আদশে ও 
অনুকরণে 'বৃত্রসংহার” রচিত হইয়াছিল। “মেঘনাদবধ* 
যে আদর্শ দৃষ্টে রচিত হইয়াছিল, “বৃত্রসংহার”ও সেই 
আদর্শ দৃষ্টে অথবা তদপেক্ষা উচ্চতর আদর্শ দৃষ্ট 
রচিত হওয়া কিছুমাত্র অসম্ভব নহে। কারণ হেমচন্ত্ 
ইংরাজী ভাষায় অনভিজ্ঞ ছিলেন না-_মিপ্টন প্রভৃতি 
পাশ্চাত্য কবির গ্রস্থাবলীর সহিত তাহার বিলক্ষণ পরিচয় 
ছিল। সুতরাং আমরা এরূপ অনুমানের সমর্থন করিতে 
প্রস্তুত নহি। এরূপ অনুমান করিলেও বিশেষ কিছু 
লাভ আছে বলিয়া মনে হয় না। 

১৮৭৫ খুষ্টাৰে জাহুয়ারি মানে (১৮ই পৌষ 


২২ 


হেমচন্দ্র 





১২৮১ সালে ) 'বৃত্রসংহার' প্রথম খগ্ড প্রকাশিত হয়। 
উহার প্রকাশকালে “কপিকাতা গেজেটে নিষ্োদ্ত 
ক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হয়।-_ 

*পুস্তকের নাম বুত্র-সংহার 0৮ 000 51511017007171 13008 
বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত! হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। 
কাব;। ষ্র্যানহোপ প্রেসে মুদ্রিত এবং ৫৫নং কলেন দ্বীট হইতে 
ক্ষেত্রনাথ ভট্টরাচার্ধা কর্তৃক প্রকাশিত | প্রকাশের তারিঝ ১৪৯ 
জাহুয়ারী ১৮৭৫ | পৃষ্ঠা সংখা! ১৭৩ অক্টেভো। প্রথম সংস্করণ 
১০০৯ ছাপা হইল। মূল্য ১২ এক টাক!। গ্রপ্নদন্বাধিকারীর 
নাম ও ঠিকানা হেমচন্ত্র বন্দ্যোগাধার, পিদিরপুর | মন্দ: 
0371005 8 পারি06 00 0008 এনথ্ত] 0517৯ আতর 
7) ৫81] [থা 01 99) 00100) 00780100010 
00108৮001 ৮১907) 1১06 17 10000) 11020058101) ভান) 
[90100017010 ঘি 0914 09 00৮01014006 ৮ 01070000 
1010, এঠা। ত1010]) 000 ৮৮ 10৮97 10]100 1300 

বৃত্রসংহারের বিষয় মহাভারতান্তর্গীত বনপর্ষে বিবৃত 
ইন্ত্রকৃত বৃত্রবধের উপাধ্যান। হেমচন্দ্র এই “পৌরাণিক 
বৃস্তান্তের অবিকল অনুসরণ করেন নাই-_-অনেক স্থানেই 
নি্গ কল্পনাকে স্কুরিত করিয়াছেন” পঞ্ডিত রামগতি 
স্তায়রত্বের ভাষায়, “মহাভারতবর্ণিত অতি সংক্ষিপ্ 
বৃত্রবধ বিবরণকে ভিন্তিম্বরূপ করিয়া কৰি কল্পনাবলে 


২৯৩ 


হেমচন্দ্র 


তছুপরি এই বুত্রসংহার কাব্যরূপ বিশাল প্রাসাদের 
গঠন করিয়াছেন ।” 

আমর! এক্ষণে বুত্রসংহার প্রথম খণ্ডের দোষ 
গুণের বিচার করিব না। দ্বিতীয় খণ্ডের আলোচনার 
পর সমগ্র গ্রন্থ সম্বপ্ধে আমাদের বক্তবা সংক্ষেপে 
লিপিবদ্ধ করিব। 

বু্রমংহার প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইবার পর 
মন ১৯৮১ সালের মাঘ ও ফাল্গুনের “ব্গদর্শনে, 
বঙ্গিমচন্্র উহার যে বিস্কৃত পরিচয় প্রদান করেন 
তাহার প্রারস্তে লিখিয়াছেন £- 

“হেমবাবু এই কাব্যখানি অসন্পূর্ণাবস্থাতেই প্রকাশ করিয়া- 
ছেন। স্ৃতরাং আমর] ইহার রীতিমত সমালোচনায় প্রবৃত্ত 
হইতে পারিতেছি না। মহাকাব্যের সন্পুর্ণাবস্থা না হইলে, 
তাহার দোষগুণ নির্বাচন সাধ্য নহে; অর্ধনির্শ্িত অট্টালিকা 
দেখিয়া কেহ অষ্টালিকার ভাবী উৎকর্ষ সম্বন্ধে স্থির কথা 
বলিতে পারেন ন1, শাখা বা কাও মাত্র দেখিয়াই বৃক্ষের 
শোভা বুঝিতে পারেন না; অল্পমাত্র দেখিয়া! ব্যক্তি বিশেষকে 
সুন্দর বা কুৎসিত বলা! যায়না। তবে অসমাপ্ত কাবা পড়িয়া 
আমাদিগের যে সুখোদয় হইয়াছে, পাঠকগণকে সেই সুখের 
ভাঙ্গী করিবার জন্য গ্রন্থের কিছু পরিচয় দিব। অনেকেই 
এই গ্রন্থ পাঠান্তরে স্বীকার করিবেন, যে বাঙ্গালা গ্রন্থ পড়িয়! 
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এরূপ স্বখ অনেকদিন ঘটে নাউ। এবং শীগ্র বটিবে ন।! 
এরূগ কাব্য সর্ববদ! জন্মে না।” 
আম্মন পাঠকগণ, আমর! এই “বিশাল প্রাসাদেশ্র 
একাংশই এক্ষণে আর একবার পরিদর্শন করি। 
আমাদের স্থুলৃষ্টিতে বাঙ্গালা কাবোর এই অপূর্ব 
ভাজমহলের সমস্ত সৌন্দর্য প্রতিভাসিত হওয়া! সপ্তব নহে, 
কিন্ধু রসম্ধাকর বঙ্ষিমচন্দ্রেরে সমালোচনার নিগ্ষো- 
জ্বল জ্যোত্নালোকে উহার মাধুরী হয়ত কিয়দংশও 
আমরা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইব, আমাদের হর 
যমুনায় উহার সৌন্দর্যের ক্ষাণতর ছায়াও প্রাশুবিখিত 
করিতে পারিব। 
প্রথম সর্গ। প্রথম দৃগ্ত পাতালে। 
“বর্গ অধোদেশে মনা; অধোদেশে তার 
অতল গভীর নিদ্ধু--তাহার অধোতে 
অদ্ধতম পুরী”__ 
সেই “বিষম পাতালে” বৃশ্র্জিত নির্ধবামিত দেবগণ 
মনত্রণায় নিযুক্ত । পাভালের সে দৃশ্ত কি ভয়ানক এবং 
স্বর্চাত, হতঞ্জোতিঃ দেবগণের আথস্থার কি 
ভয়ঙ্কর !__ 
বিয়া গাতালপুরে ক্ষুক্ধ দেবগণ,-- 
শিলবধ বিনর্ষভাব চিগ্তিত আকুল ; 


নিবিড় ধুমান্ধ ঘোর পুরী সে পাতাল, 
নিবিড় মেঘডপ্বরে যথা অমানিশি | 


যোজন সহআকোটি পরিধি বিস্তার__ 
বিস্তৃত সে রসাতল বিধুনিত সদা; 
চারিদিকে ভয়ঙ্কর শব নিরন্তর, 
সিন্ধুর আঘাতে স্বতঃ নিয়ত উহ্গিত ! 


বসিয়া আদিত্যগণ তম: আচ্ছাদিত, 
মলিন নির্বধাণ-প্রায় কলেবর-জ্যোতিঃ 
মলিন নির্ববাণ বথ! স্ধ্য দ্বিষাম্প তি, 
রাহ যবে রবিরথ গ্রাসয়ে অন্বরে ঃ 


কিম্বা সে রজনীনাথ হেমন্ত-নিশিতে। 
কুজবটি-মডিত যথা হীন দীপ্তি ধরে, 
গাঠ্বর্ধ। সমাকীর্ণ পাংশুবৎ তন্থু 
তেমতি অমর কান্তি ক্লান্ত অবয়বে । 


বঙ্কিমচন্দ্র বলেন, 'নিবিড়ধুম্রল ঘোর? সেই পাতাল- 
পুরীর মধ্যে সেই দীপ্রিশৃন্ত অমরগণের দীপ্রিশৃন্ত সভা 
অর্লশক্তির সহিত বর্ণিত হয় নাই। একটি শ্লোক 
বিশেষ ভয়ঙ্কর 1 
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চারিদিকে সমুখিত অস্ফুট আরাব, 
ক্রমে দেব-বুন্দ মুসে ফুটে ঘন ঘন 
ঝটিকার পূর্বে ঘেন ঘন ঘনচ্ছাদ 

বহে ঘুড়ি চারিদিক আলোড়ি সাগর |" 


্বগচ্যুত দেবগণ সেই তমসাচ্ছন্ন ভীমশবপূর্ণ সভা- 
তলে বসিয়া! পুনব্বার স্বর্গ আক্রমণের পরামর্শ করিতে 
লাগিলেন।” দেবরাজ ইন্ত্র এই সভায় উপস্থিত ছিলেন 
না, তিনি কুমের শিখরে নিয়তির আরাধন! করিতে 
ছিলেন। সর্ধপ্রথমে সভায় দেবসেনাপতি স্কন্ন গম্ভীর 
স্বরে মেঘমন্দ্রে বক্ততা করিলেন এবং উপসংহারে 
উদ্দীপনার স্রোত প্রবাহিত করিয়া বপিলেন £__ 


ধিক দেব! স্ণাশূন্য, অক্ষু হাদয়, 
এতদিন আছ এই অন্ধতম পুরে; 
দেবত্ব। বিভব, বীর্য, সর্ব তেয়াগিয়া, 
দাসত্বের কলঙ্কেতে ললাট উদ্ভ্বলি। 


ধিকৃ সে অমর নামে, দৈত্যভয়ে যদি 
অমর গশিতে ভয় কর দেবগণ, 
অমরত। পরিণ।ম পরিশেষে যদি 
দৈতাপদ রজঃ পৃষ্ঠে করহু ভ্রমণ। 


বল হে অমরগণ বল প্রকা শিয়া 
দৈত্য ভয়ে এইরূপে থাকিবে কি হেথা? 
চির অন্ধকার এই পাতাল প্রদেশে, 
দৈত্য-পদ-রজঃ-চিহ্ন বক্ষে সংস্থাপিয়! ? 
স্কন্দের অগ্নিময়ী বক্তৃতা শুনিয়া দেবগণ বিচণিত 
হইলেন__ 
যথা দক্ধগিরি-শ্রাব উদণীরণ আগে, 
অগ্নির-_ভূধরে ধূম সতত নির্গমেঃ 
ঘন জলকম্প, ঘন কম্পিত মেদিনী, 
পার্ববতী-নন্দন-বাক্যে সেইরূপ দেবে । 
অনন্তর দেব বৈশ্বানর জলন্ত ভাষায় বক্ত তা আরম্ভ 
করিলেন। সে ভাষার প্রতি অক্ষরে অনলপ্রবাহ 
তরঙ্গায়িত হইয়াছে, উৎসাহের বিদছ্যুৎ-প্রবাহ প্রবাহিত 
হুইয়াছে। তিনি বলিলেন এরূপ ঘ্বণিত অবস্থায় কাঁল- 
যাঁপন করা অন্চিত-__ 


তার চেয়ে শতবার পশিৰ গগনেঃ 
প্রকাশি অমর বীর্ধা সমরের স্রোতে 
ভাদিব অনন্তকাল দহ্থজ-সংগ্রামে, 
দেবরজ্ যতদিন না হইবে শেষ । 


নিয়তি স্বতঃ কি কডু অনুকুল কারে? 
॥ দেব কি দানন কিংবা! মানব সন্তানে? 
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সাহসে যে পারে তার কাটিতে শুঙ্খল, 
নিয়তি কিছ্বার তার শুন দেবগণ। 


ধর শি, শক্তিধর, হও অগ্রমর, ' 

জাঠা, শক্তি, ভিন্দিগাল। শেল, নাগ্পাশ, 
স্থরবুন্দ সবুরতেজে কর বরিষণঃ 

অদৃষ্ট খণ্ডন করি নংহার অন্থরে। 


দেবগণ অগ্নির বাক্যে উন্মন্ত হইলেন__“ছুটিল হুক্কার 
শব্ষে পুরি রসাতল।” 
তখন প্রশাস্তমুর্তি প্রচেতা গম্ভীরভাবে বণিলেন £ 


তিষ্ঠ দেবগণ ক্ষণকাল শান্তভাবে, 
হেন প্রগল্ভতা৷ নহে মহতে উচিত, 
এ উদ্ধত্য অগ্পমতি প্রাণীরে সম্ভবে | 


যুদ্ধে দৈত্য বিনাশিয়। স্বর্গ উদ্ধারিতে 
অনিচ্ছা কাহার দৈত্যঘাতী দেবকুলে? 
কে আছে নারকী হেন দেব-নাম-ধারী 
দ্বিরুক্তি করিবে হেন পবিত্র প্রস্তাবে? 


তথাপি প্রতিজ্ঞা বাক্য উচ্চারণ আগে 
উচিত ভাবিয়া দেখা ফলাফল তার ) 
সামান্ঠের(ও) উপদেশ শুলপ্রদ কতু, 
জ্ঞানীর মন্ত্রণা কভু ন। হয় নিক্ষল। 
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অগ্নি 


কি ফল প্রতিজ্ঞা করি বিফল যদ্যপি? 
সর্বজন হান্যাঞ্পদ হয়ে কিবা ফল? 

অসিদ্ধপ্রতিজ্ঞ লোক অনর্থ প্রলাপী ; 
নমন্ জগতে, কার্ধে স্ুসিদ্ধ যে জন। 


অনেক মহাত্মা বাকা কহিলা অনেক, 
কার্ধ্যসিদ্ধি নহে শুধু বাকা-আড়ুম্বরে | 


বলিয়াছিলেন, সাহম দ্বার! নিয়তিকে জয় 


করা যায়। তাহা কি সতা? 


ভাগা নাই! ভাগধেয় মুঢ়ের প্রলাগ ! 
সাহস যাহার স্দা সেই ভাগ্যধর ! 
তবে কেন ইন্দ্রবাণ-তেঞ্ঃ ছুর্ণিবার 
অক্ষত-শরীরে দৈত্য ধরিল] বক্ষেতে ? 


এই প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রদর্শন কারয়া গ্রচেতা অসন্ধু- 
চিত চিন্তে বৈশ্বানরের প্রপ্তীবের প্রতিবাদ করিয়া বলি- 


লেন )- 


দেবগণ মম বাক্য অকর্তব্য রণ। 
যতদিন ইন্দ্র আসি না হন সহায়। 


তদনন্তর স্্ধ্যদেব বক্ততা করিলেন। তিনি অগ্নি- 
ময়ী বক্তল্ণায় অগ্নিদেবের প্রস্তাবের সমর্গন করিয়া 
বলিলেন £_ 
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যম ইচ্ছা হুরবৃন্দ দুরন্ত আহবে 

দহ হে দানবন্ধুল ভীন উগ্র তেজে। 
যুগে যুগে কল্পে কল্পে নিত্য নিরন্তর 
জ্বলুক গগনব্যাপী অনন্ত সমর ! 


জনুক দেবের তেজ অমর] ঘেরিয়া 
অহোরাত্র অবিশ্রান্ত প্রথর শিখায় 
দক দানবকল দেবের বিক্রুষে, 

পুত্র গরম্পরা ঘোর চির শোকানলে। 
চির ঘুদ্ধে দৈত্যঘল হইবে ব্যথিত, 

না জানিবে কোনকালে বিশ্রামের স্বখঃ 
নারিবে তিষ্টিতে কতু দেব-সন্িধানে, 
হইবে অময্ হস্তে পরাস্ত নিশ্চিত । 
অদৃষ্ট এতই ষদি সদয় দানবে, 

কোন ঘুগে নাহি হয় যুদ্ধে পরাজিত, 
ভুুক অনৃষ্ট তবে তিক্ত আস্মাদনে 
চির যুদ্ধে স্থরতেজে দানৰ ছুর্মাতি॥ 


এই প্রস্তাব সভায় গৃহীত হইল। দেবগণ বিন! 
ইন্দরেই পুনযুদ্ধ অভিপ্রেত করিলেন। 


ভ্বিতীম্ত্র সর্গ। দৃপ্ত ইন্্রালয়ে নন্দনকাননে। 
বঙ্কিমের ভাষায়, «প্রথম সর্গে রৌদ্র ও বীর রসের তরঙ্গ 
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তুলিয়া কুশলময় কবি সহমা সে ক্ষুব্ধ সাঁগর শান্ত করি- 
লেন। সহসা এক অপূর্ব মাধুরধামযী স্থষ্টি সম্প্রসারিত 
করিলেন। নন্দনবনে বৃত্রমহিষী ন্দ্রিলা, নবপ্রাপ্প 
হবগনুথে সুখময়ী__ 

রতি ফুলমাল। হাঁতে দেয় তুলি, 


পরিছে হরিষে হমমাতে ভুলি, 
বদন মণ্ডলে ভাসিছে ত্রীড়া! !” 


এই চিত্রমধ্যে বসন্ত পবনের মাধুর্য্যের স্তায় একটি 
মাধূর্ধা আছে-_কিপের সে মাধুর্য, পৰন মাধুর্ষোর স্তায় 
তাহ! অনির্বচনীয়__স্বপ্রবং__ 
করিছে শয়ন কভু পারিজাতে 
মুদুল মুছুল সৃশীতল বাতে 
মুদিয়া নয়ন কুন্ুমে হেলি। 
এই সুখশয্যায় শয়ন করিয়! এ্দিলা স্বামীর কাছে 
সোহাগ বাড়াইতে লাগিলেন। তিনি স্বর্গের অধীশ্বরী 
হইয়াছেন, তথাপি তাহার সাধ পুরে না।” তিনি 
রতির নিকট ইন্ত্রাণীর কথা শ্রবণ করিয়াছেন__ 
শুনেছি না কি সে পরমা রূপসী; 


বড় গরৰিণী লারী গরীয়সী, 
চলনে গৌরব ঝরিয়া পড়ে। 


৩৪২ 


হেমচন্দ্র 


গ্রশবাতে কটিতে স্ষারিত উরসে, 
কিবা সে বিমাদ কিবা সে হরমে, 
মহত্ব যেন সে বাধে শিগড়ে ॥” 


তিনি বৃত্রের নিকট আবদার কারলেন, শচী তীহার 
দাসী হয়__ 
থাকিবে নিকটে, শিখানে বিলাস, 
ধরিব হদেতে নবীন প্রকাশ, 
ভুলাতে তোমারে শিখানে সেই । 
বৃত্র রমণীর বাক্যে মোহপ্রাপ্ হইলেন, তাহার 
বীরত্বের গৌরব তুলিলেন, ধর্ম ভুলিলেন, দেবরাণীকে 
নৈমিমারণা হইতে আনয়ন করিয়া দানবীর আকাঙ্ষা 
পূর্ণ করিয়া রমণীর অসম্মান করিতে প্রতিশ্্ত হইলেন। 
পাপের বীঞ্জ অঙ্কুরিত হইল। যে অপূর্ব তপন্তার 
বলে বৃত্র স্বগ্জয়ী হইয়াছিলেন, তাহার ফল নষ্ট হইতে 
চলিল। 
তৃতীন্্র সর্গ।-বৃত্রাঙ্থর সতাস্থলে প্রবেশ 
করিলেন,__ 
ত্রিনেত্র বিশাল বক্ষ। অতি দীর্ঘকায়, 


বিলঘিত তুজদ্বয়। দো্বল্য গ্রীৰায় 
পারিজাত-পুষ্পহার বিচিত্র শৌভায়। 


৩০৩ 


হেমচন্দ্র 


নিবিড় দেহের বর্ণ যেঘের আভাস ; 
পর্ববতের চূড়া যেন মহস। প্রকাশ-_ 
নিশান্তে গগন পথে ভান্ুর ছটায় , 
বৃত্রান্ুর প্রকাশিল তেমতি সভায়। 
জ্রকুটী করিয়! দর্পে ইন্্রীসন*্গরে | 
বমিল, কাপিল গৃহ দৈত্য-দেহভরে | 


বঙ্কিমচন্দ্র বলেন, “পর্বতের চূড়া যেন সহম! 
প্রকাশ__ইহা প্রথম শ্রেণীর কবির উক্তি-_মিল্টনের 
যোগ্য। বৃত্রসংহার কাব্যের মধ্যে এরূপ উক্তি অনেক 
আছে ।” * 











* কবিবর ন্বীনচন্দ্র সেন, অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়কে 
সঙ্গে করিয়া একবার বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে দান্‌। 
তিনি “আমার জীবনে" লিখিয়ছেন--*তাহার পর বঙ্গসাহিত্যের 
কথা, পলাশীর যুদ্ধ বৃত্রসংহার, ইত্যাদির কথা, বঙ্গদর্শনে 
উহার প্রথমভাগের সমালোচনার কথা উঠিল! বঙ্কিঘবাবু 
বলিলেন--“এ সমালোচনার জন্ত অনেকে আমাকে বিজ 
করিতেছে । তোমার কাছে বুত্রসংহার কেমন লাগিয়াছে ?' 
আমি বলিলাম 'আমি, হেমবাবুর শিষাস্থানীয়, আমার আবার 
মত কি? আমার বেশ লাগিয়াছে।? তক্ষয়বাবু নাছোড়বান্দা! 
তিনি বলিলেন 'দন্দ কাহারও লাগে নাই। তবে *্পর্ববতের 
চূড়া যেন সহদা প্রকাশ” এই লাইনে যে কি অদ্ভুত কবিত্ব 


৩৪ 


হেমচন্দ্র 
মদন ও রতি অন্তান্ত দেরগণের সহিত পাতালে 


আছে অনেকে বুঝে না। এ সমালোচনায় আপনার অগৌরব 
হুইয়াছে।” বঙ্ষিমবাবু বড় অপ্রতিভ হইয়া আমার কাছে 
আপাঁল করিলে, আমি ডীহার মত সমর্থন করিয়া আপীল 
ডিক্রী দিলাম।” পাণ্ডত্যাভিমানী অক্ষয়চন্দ্রের “কবি হেমচচ্জ* 
শীর্ষক গ্রস্থখানি গাঠ করিলে স্পষ্ট প্রতীত হয় যে হেমচন্দ্রের 
প্রতি ভাহার যথেষ্ট বিদ্বেষভাব ছিল, সবতরাং তাহার ঈর্ধান্ধ 
নয়নে হেমচন্দ্রের কাব্যসৌন্দধ্য ষে যথাষথ ভাবে প্রতিভাসিত 
হয় নাই তাহাতে আশ্চর্য্য কি? কিন্তু সেই সময়ে বঙ্ষিমচন্দ্রের 
সাহিত্ায-সমালোচনার প্রতি বিদ্রুপ করিবার মত কাহারও শি 
বাসাহস ছিল কিনা সে বিষয়ে আমাদের ঘোরতর সন্দেহ আছে 
বঞ্ধিমচন্ত্র সম্বন্ধে আমরা যতদূর জানি, তিনি স্বীয় নির্ভীক 
মত অকুষ্ঠিত চিত্তে ব্যক্ত করিতেন, কখনও কাহারও ধৃ্তাপৃণ 
প্রতিবাদে তিনি 'অপ্রতিভ" হুইবার ব্যক্তি ছিলেন না অথবা 
অন্ত কাহারও নিকট স্বীয় মত সমর্থনের জন্য আপীল করিবার 
লোক ছিলেন না। নবীনচন্দ্র বন্কিমচন্দ্রের সাক্ষাতে তাহার 
মতের সমর্থন করিলেও, অপর এক স্থলে (আমার জীবন 
খ্য় ভাগ ২য় সংস্করণ ২২৭ পৃষ্ঠা) বস্ষিমচন্দ্রের লিখিত বৃত্রসংহারে? 
“গর্ববতের চূড়া যেন সহসা প্রকাশ'_সম্ঘলিত দীর্ঘ সমালোচন' 
যে পক্ষপাতছুষ্ট এরগ ইঙ্গিত করিয়াছেন । ইহা! যে নবীলচঙ্টরের 
নৈতিক সাহসের অভাথের ও হেষচন্ত্রের প্রতি বিদ্বেষ বুদ্ধির 
পরিচায়ক তাহাতে সন্দেহ নাই ।-- 


ন ৩৪৫ 


হেমচন্র 





পলায়ন করেন নাই, তাহার! স্বর্ণে বৃত্র এবং তাহার 
মহিষীর পরিচর্ধ্যায় নিযুক্ত ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র বলেন, 
“নহিলে অন্ুরলৰ স্বর্গের প্রকৃতি ভ্রংশ হয়! দূরদর্শী 
কবি এইটুকু তুলেন নাই।* বৃত্রের আদেশানুসারে 
মদন শচীর সন্ধান বলিয়া! দিয়াছিলেন। শচী একমাত্র 
সঙ্গিনী বিদ্াংকে লইয়৷ নৈমিষারণ্যে বিচরণ করিতে- 
ছেন। বুত্র সভারূঢ় হইয়া আদেশ করিলেন, ভীষণ 
নামক মহাপরাক্রান্ত অনুর তাহাকে আনয়ন করিবার 
জন্য প্রেরিত হউক। ৃ 
সভাতঙগের পূর্বে মন্ত্রী সংবাদ দিলেন যে কূরধয প্রভৃতি 
দেবগণ স্বর্গ-নিরোধ করিতে আসিয়াছেন। বৃত্র এ 
বাদে আস্থা! স্থাপন করিলেন না। অবশেষে প্রধান 
রক্ষক যেরূপ লক্ষণ দেখিয়া! দেবাগমন অনুমান করিয়া- 
ছিল তাহা! আন্রপুর্ব্িক নিবেদন করিল। বঙ্কিমচন্ত্র 
বলেন, "সে কয় পংক্তি অমূল্য রত্ব।”-- 
কহিলা খক্ষভ দৈত্য, “শুন, দৈত্যনাথ, 
ত্রিযাম রজনী যবে, হেরি অকস্মাৎ 
দিকে দিকে চারিধারে ঈষৎ প্রকাশ, 
জ্যোতির্ময় দেহ যেন উজলে আকাশ! 
নক্ষত্র উদ্ধার জ্যোতিঃ নহে সে আকার; 
ধজানি ভাল দেব-অঙ্গে জ্যোতিঃ ষে প্রকার , 


৩৪৩ 


হেমচত্দ্র 


ভ্রম না হইল কভু ক্ষণকাল তায়, 
চিনিলাম দেব-অঙ্গ-জ্যোতি সে শোনায় ! 
ফুটিতে লাগিল ক্রমে ক্রমে দশদিশে, 
যতক্ষণ অন্ধকার অংশুতে না! মিশে 7 
দেখিলাম কত হেন সংখ্যা নাহি তার, 
উঠিছে আকাশ প্রান্তে যেরি চারি ধার 
বছদুরে এখন (ও) সে জ্যোতির উদয়-_ 
দেবতা তাহার! কিন্ত কহিন্্র নিশ্চয় । 
-_-এই বর্ণনা শুনিয়া বৃত্রান্থরের সন্দেহ ভগ্রন হইল । 
তখন অন্থরগণের মধ্যে যুদ্ধের উদ্মোগ হইতে লাগিল-_ 
বাজিল ছন্দুভিধ্বনি শিখরে শিখরে, 
কোদও টঙ্কারে ঘন গগন শিহরে | 
প্রাচীরে প্রাচীরে উড়ে দৈত্যের পতাকা 
শিবের ত্রিশ্ল-চিহ্ন শিবনাম অশাক]। 
চতুর্থ সর্প ।-চৃগ্ত নৈমিষারণ্য। এই সর্থে 
ইন্দ্রাণী সখী বিদ্যুতের নিকট স্বর্মচাতিছঃখ প্রকাশ 
করিতেছেন। বুত্রসংহারের জন্ত বজ্র স্ষ্ট হয়, বজ্ 
স্ষ্টির পূর্ব বিদ্যুতের অস্তিত্ব কল্পনা করিয়াছেন বলিয়] 
কবি 'বৃত্রসংহার কাব্যের ভূমিকায় এই কৈফিয়ৎ 
দিয়াছেন-- 
“এই পুস্তকে বন্সস্টির পূর্বের বিছ্যাতের অস্তিব। করিত 


৩৪৭. 


হেমচন্জর 


হইয়াছে দেবিয়। পাঠকবর্গের আপাততঃ বিশ্ময় জন্মিতে পারে । 
অধুনাতন বিজ্ঞানশাস্ত্ব অনুসারে বিদ্যুচ্ছটার প্রকাশ ও বজপ্ননির 
উৎপত্তি একই কারণ হইতে হইয়া থাকে , একের অভাবে 
অন্থের অস্তিত্ব সম্ভাবিত নহে। কিন্তু ইন্দ্রের বজ বিজ্ঞানশাস্ত 
নিরূপিত বজ্জ নহে। অতএব ইন্দ্রের বন্ত সির পূর্বে বিছ্যাতের 
অস্তিত্ব কীনা কর! বোধ হয় তাদৃশ উৎকট হয় নাই।” 

এই কৈফিয়তের কোন প্রয়োজন ছিল না। 
বঙ্কিমচন্দ্র বলেন__ 


“দেখা যাইতেছে যে কবি এই মহাকাব্য প্রণয়ন 
করিয়া আপনাকে বিপদগ্রস্ত মনে করিয়াছেন। তাহার 
মনে ছিল, কথাও অপ্রকৃত নহে-_-যে যাহার! তাহার কাবা 
পড়িবে, তাহার! অধিকাংশই আধুনিক অর্ধশিক্ষিত বাঙ্গালী 
এবং তদপেক্ষা! ঘোরতর মুখ সমালোচকের] ইহা সযালোচন! 
করিবে। সুতরাং মুখ” সম্প্রদায়ের ভয়ে ভীত হইয়া কথাটি 
বিনীতভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন । আমরা তাহার এ বিনয়ের 
প্রশংসা! করিতে গারিলাম না। এ সময়ে ভবভূতির গর্ব্বোক্তি 
মনে পড়িল। যে এই মনোমোহিনী বিদ্যুৎ হৃষ্টির প্রশংসা 
না করিবে, সে তাহার এই মহাকাব্য পড়িবার যোগ্য নহে। 
ষে গ্রন্থ পড়িবার যোগ্য নহে, তাহাকে বুকাইবার প্রয়োজন 
নাই।” 

আমর! বহ্কিমচন্দ্রের সমালোচন! হইতে আরও 
কিয়দংশ উদ্ধৃত করিব £__ 


৩৬৮ 


হেমচন্দর 





“হেমবাবুর বিদ্যুৎ অতান্ত মনোমোহিনী, সুসঙ্গ তা, 
এবং যথাস্থানে সন্নিবেশিত । আমরা বলিতে পারি 
না, কবির কি অভিপ্রায়, কিন্তু আমার্দিগের এমন 
একটু ভরস! আছে যে বত স্বষ্ট হইলে, কাবা মধো 
স্নদতী চঞ্চলা এবং মহাবীর বজ্বের পরিণয় দেখিতে 
পাইব-_চির প্রথিত রূপ ও বলের সংযোগ বাহ প্রকৃতির 
চরমোৎকর্ষ, বাঙ্গালার কবির গানে গীত হইবে। 
আমাঁদিগের এ সাধ কি পুরিবে ? & 


বঙ্কিমচন্দ্র বলেন, প্চঞ্চলার নিকটে শচীর বিলাপ, 
অতি মধুর, অতি নকরুণ। :.. ইহা সম্পূর্ণরূপে দেবীর 
যোগ্য। **** এই শচীবিলাপ হইতে উদাহরণ 
স্ব্ূপ আমরা কিয়দংশ উদ্দত করিতেছি । 


"ম্বপনে যদাপি ছাই দে কথা ভুলিতে চাই, 
দেবেরে স্বপন নাহি আসে! 

জাগতে সে দেখি যাহা, চিত্ত দগ্ধ করে তাহ, 
প্রাণে যেন মরীচিক। ভাসে! 

নয়নের কাছে কাছে, সতত বেড়ায় অঠ, 
স্বরগের মনোহর কায়া। 

ক বুত্রসংহারের পাঠকগণ জানেন নে দ্বিতীয় ধণ্ডে হেমন্ত 
এ সাধ পুরা ইয়াছিলেন। 


৩০৯ 


হেমচন্দ্র 


কলি তেমতি ভাব, দৃষ্টিপথে আবিভাব 


কিন্তু জানি সকলি সে ছায়া! 
ভ্রান্তি যদি হৈত কতু কিছুক্ষণ স্বথে তরু 


থাকিতাম যাতনা ভূলিয়া। 

হায় এ মাটীর ক্ষিতি, গায়ে বাজে নিতি নিতি 
শিলা যেন কঠোর কর্কশ ! 

শুনিতে না গাই ভাল, শব্দ যেন সর্ববকাঁল, 
কর্ণমূলে ঝটিকা পরশ ! 

* এ ক্ষুদ্র ক্ষিতিতে থাকি, কেমনে শরীর রাখি 

সখি রে সকলি হেথা স্থুল। 

নিত্য এ খর্ধবতা জ্ঞান, আকুল করে পরাণ, 
কেমনে দে বাঁচে নর-কুল! 

অমর-মরণ নাই, কতকাল ভাবি তাই, 
এত কষ্টে এখানে থাকিব, 

যখনি ভাবি লে! সই, তখনি তাগিত হই, 
চিরদিন কেমনে সহিব। 

অনস্ত যৌবন লৈয়ে, ইন্দ্রের বনিতা হৈয়ে, 
ভোগ করি স্বগবাস সুপ । 

কি রূপে থাকিব হেথা, হইয়া অনন্ত চেতা 
নরলোকে সহিয়৷ এ ছুখ ! 


রায় সাহেব দীনেশচন্দ্র বলেন__"আছাড়ি বিছাঁড়ি 
কীদিলেই করুণরস হয় না। স্বরগত্রষ্ট শচীর আক্ষেপের 


৩১০ 


হেমচন্দ্র 





ংশটি পাঠ করুন, ইহা আমাদের প্রতিবাসিনীবর্গের 
নানা ছন্দোময়ী ক্রন্দনের সুর হইতে কত পৃথক। উহা! 
্বর্ষ্টা দেবরাণীর যোগ্য আক্ষেপ। ইহার কারুণ্যের 
মধ্যে মর্যাদা! রক্ষিত হইয়াছে, কবি ভুলিয়া! যান নাই যে 
দেবরাণী কাদিতেছেন, পথের ফকিরাণী কাদিতেছে ন। 
আমার সে ননন বিপিন 
কে ভ্রমিছে এবে তায়, কেবাসে আপ্রাণ গায় 
গারিজাত কে করে মলিন! 
জগতের নিরুপম, সথি পারিজ!ত মম 
দৈত্যবাল! পরিছে গলায়। 
কিন্তু ইহা! অপেক্ষাও ছঃখের কথা আছে। পবিত্রতা 
রূপিণী দেবরাণী অসহা ক্ষোভে ও লঙ্জায় বলিতেছেন-__ 
হায় লজ্জা! চপল রে, আমার শয়নাগারে, 
অমর পরশে নাহি যাহা। 
ইন্দ্র বিনা যে শয়ন, নাঢুইল কোনজন, 
বৃত্রান্থর পরশিল তাহা! 
দেবরাণীর সমস্ত অলঙ্কারগুলি দৈত্যরমণী পরিয়া 
অপবিত্র করিয়া দিতেছে, ইহা সামান্য পরিতাপের 
বিষয় নহে। 
আমার সপ্তকী বাজে, খন্জিলার কটিতটে হায়! 
আমার মুকুট রহ্ব, কুবের আনিয়া দেয় তায় 'ট 


৩১১ 


হেমচন্দ্র 


বৈকুণ্, ব্রহ্গলোক ও কৈলাসের দেবীরা আর নন্দন 
বনের ত্রিসীমায় আঁসিবেন না, অপমানিত শচীকে ঘৃণার 
চক্ষে দেখিবেন-_ 
আর না! আসিবে লক্ষ্মী, বান্থতে বীধিতে রক্ষী 
লইতে ইন্দির! পুষ্পপ্রাণ। 
উমা নাহি ফিরে চাবে, ব্রদ্মার্ী সরিয়] যাবে 
কাছে যদি কখন দ্রাড়াই। 
এই উত্তিগুলি করুণরসের সার বলয় মনে হয়, 
অথচ ইহাতে আমাদের চিরক্রত কারার অনুনাঁসিক 
স্বরটি নাই ।” 
বঙ্কিমচন্দ্র বথার্থ ই বলিয়াছেন, "এই কাব্যে হেমবাবু 
একটি অনাধারণ ক্ষমতা দেখাইয়াছেন, অতি অল্প কথায়, 
অতিশয় সপ্পূর্ণ,এবং উজ্জল চিত্র সমাপন করিতে পারেন) 
শ্রেষ্ঠ কৰি মাত্রেই এই ক্ষমতার অধিকারী। শচীবিলাপ 
হইতে আমর! একটি উদ্দাহরণ প্রযুক্ত করিতেছি। 
কেমনে ভুলিব বল, মেঘে বে আখগুল, 
বমিত কারক ধরি করে ; 
তুই সে মেঘের অঙ্গে ধেলাতিস্‌ কত রঙ্গে, 
ঘটা করি লহরে লহরে ! 
কি শোভা হইত তবে,  বধিতাম কি গৌরবে 
গার্থে ডার নীরদ আসনে ! 


৩১২ 


হেমচন্দ্র 


হইত কি ঘন ঘন; মু মন্দ গরজন, 
মেঘে যবে ছুলাত পবনে ! 
মদন প্রভু বৃত্রকে শচীর সন্ধান বলিয়া দিয়াছিলেন বটে, 
কিন্তু তিনি শচীর নিকট বিশ্বাসঘাতক নহেন। শ্রচীকে 
ধৃত করিবার ব্যবস্থ! শুনিয়া তিনি অবিলম্বে শচীকে ' 
ংবাদ দিতে নৈমিষারণ্যে আগমন করিলেন। বঙ্কিম- 
চন্ত্র বলেন, এই স্থানে কবি “অকন্মাৎ প্রথম শ্রেণীর 
নাটককারের ক্ষমতা! প্রকাশ করিতেছেন। স্বদ্লত্যাগী 
অনুরদান কামদেবকে দেখিয়া দেবীঘয় ব্যঙ্গ করিতে 
লাগিলেন। চপলার বাঙ্গ তৎম্বভাবান্থবাযী, স্পট স্পষ্ট, 
উগ্র, তণ্র, এবং চাপল্যরাপ্রক, যথা. 
শুনি ন1 কিমাল্যকার হৈয়ে এবে আছ মার! 
ধীন্দ্িলার উদ্যান সাজাও ? 
নিজ করে গাথ মালা, সাজাতে দানব বালা, 
মাল! গাঁথি অসুরে পরাও ? 
এত গুণপনা তব, জানিলে হে যনোভব, 
নিত্য গাথাতাম পুষ্পহার ! 
থাকিতে মে অন্তমনে, ত্যজি পুষ্প শরাসনে। 
| ত্রিভূবন পাইত নিসার | 
বড় আগে হেলি হেলি,।  পুষ্পধন পৃষ্ঠে ফেলি 
বেড়াইতে মনোহর বেশে। 


৩১৩ 


হেমচন্দ্র 


ত্যক্ত করি বারে বারে.  সর্ববলোক সবাকারে, 
শুন, কাম, এই তার শেষে॥ 
শচীর ব্যঙ্গও শচীর যোগ্য এবং গুটার্থ। যথা-_ 
শচী কহে চগলা রে, গঞ্জন! দিও না মারে, 
.. স্থখে আছে সুখে থাক কাম, 
এ পীড়া হৃদয়ে ধরি ্বর্গপুরী পরিহরি. 
পুরাইত কিবা মনস্কাম ? 
ভাবনা যাতন] নাই, সদা সুখী সর্বব ঠাই, 
চিরজীবী হউক দেজন]। 
রতির কপাল ভাল, স্থশে আছে চিরকাল, 
সহেনা সে এ পোড়া যাতনা । 
্রচথযয়, কৌশল কিবা, আমারে শিখায়ে দিবা 
সদা স্থখ চিত্তে কিসে হয়; 
কিরূগে ভূলিব সব, তুমি যথা মনোভবঃ 
নিতা সুখী নিতা হাম্তযয় ?” 


কনর্পের উত্তর সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ।-__ 
কন্দর্প অগাঙ্গ ঠারে, শাদাইয়া চপলারে, 
সসন্ত্রমে শী প্রতি কয়। 
সখহূঃৰ ইন্দুপ্রিয়া, সকলি বাসনা নিয়া, 
যুকতির আয়ত্ত সে নয়। 
ছাড়িয়! নন্দন-বনে, কোথায় বা ক্রিভুবনে 
জুড়াইবে কন্দর্পের প্রাণ। 


৩১৪ 


হেমচন্্র 
কামের বাছিত যাহা, নন্দন ভিতরে তাহা, 
নাপাইবে গিয়া অন্থস্থান ॥ 
সেবি সে অন্থুর নর, কিবা দেবী কি অমর, 
তাই স্বর্গ না পারি ছাড়িতে। 
যার যেথা ভালবাসা, তার দেখ! চির আশ! 
সুখ ছুঃখ মনের খনিতে ॥ 
কাম শচীহরণের পরামর্শ বলিয়া দিলেন। শচী 
এই সংবাদে স্তম্ভিত হইলেন, পরে রোদন করিতে লাগি- 
লেন। অবশেষে তপোনিরত ইন্দ্রের অভাবে পুত্র জয়- 
স্্কে স্মরণ করিলেন। 


জননী ভাবেন ঘদি, সে ভাবনা, গিরি, নদী, 
ভেদি, স্থতে করে আকর্ণ। 

জয়ন্ত পাতাল দেশে, শুনিলা ্ষণ-নিমেষে। 
মায়ের দে মানসের ধ্বনি ! 

ব্যথিত কীতর মনে, কটি বান্ধি সারসনে, 
অবনীতে চলিল! তখনি ॥ 


পথও সর্গ। জয়ন্তের আগমনে বিলম্ব দেখিয়া 
চপল! শচীকে বৈকুঠে বা কৈলামে কিংবা ব্রহ্মলৌকে 
আশ্রয় লইতে পরামর্শ দিলেন। কিন্তু ইন্দ্রাণী পরাশ্রয় 
গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলেন £ 


৩১৫ 


ইন্দ্রাণী চপল! বাক্যে কহে, "কিবা কহ; 
অস্ঠের আশ্রয়ে বাস শচীর হুঃসহ। 
গরবাসে পরবশ সদ! চিতে মল! 
আশ্রয়দাতার মতি গতি বুঝে চলা ; 
চিন্তিত সতত, ভয়ে কুঠিত সদাই । 
গরের আঙয়ে বাস প্রাণের বালাই ! 
স্ববশে স্বাধীন চিত্ত, স্বাধীন প্রয়াস, 

- স্বাধীন বিরাম, চিন্তা, ম্বাধীন উল্লাস, 
সসর্প গুহেতে বাম পরবশ আর, 
ছুই তুল্য জীবিতের, ছুই তিরস্কার ! 
্রন্মলোক বৈকুণ্ কৈলাসে নাহি ভেদ, 
.যেইখানে পরবশ, সেইখানে খেদ ! 


তখন চপল! ছদ্মাবেশ গ্রহণের পরামর্শ দিলেন। এ 
পরামর্শ ও দেখরাণীর মনঃপুত হইল না-_ 


পশুনলো৷ চপল! | 
শচী কভু নাহি জানে কুহকীর ছল]। 
চির দিন যেই রূপ জানে সর্বজন, 
সহচরি, সেইরূপ শচীর (ও) এখন। 
আসিছে দংশিতে ফণী, করুক দংশন 
নিজরূপ, সখি, নাহি ত্যঙ্জিব কখন ।” 
বলিতে বলিতে আন্তে হইল প্রকাশ 
অপূর্ব গরিমা-ছট! কিরণ আভাস । 





৩১৬ 


হম 
নয়ন, ললাট, গণ্ড হৈল জ্যোতির্পায়-_ 
হৃষ্টির হবজনে যেন নব হৃর্য্যোদয় ! 
ঘোর ক্ষিপ্ত প্রচণ্ড উন্মত্ত যেই জন, 
হেরে স্তব্ধ হয় সেহ, সে নেত্র বদন। 
অনন্তর চপল! সেই মূর্তির শোভনোপযোগী মায়াবনের 
সৃষ্টি করিলেন। যে অপূর্ব ভাষার সাহাযো কবি 
তাহার এই সুন্দর কল্পনাটিকে গঠন দিয়াছেন বাহুলা- 
ভয়ে তাহার পরিচয় দিতে পারিলাম না । 
মায়াবন সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই এদিকে জয়ন্ত মাতৃ- 
সন্রিধানে উপস্থিত হইলেন। বহুদিন পরে মাতাপুত্রের 
পুন্মিলনের স্বীয় দৃশ্ত মাতৃভক্ত কবি হেমচন্দ্রের 
তৃলিকায় অতি সুন্দর তাবে অঙ্কিত হইয়াছে ঃ_ 
“জননী পুত্রের মুখ বছদিন পরে 
দেখে যদি, হাদয়ের সর্ববচিন্তা হরে , 
অন্ত আশা, অভিলাষ. ক্ষোভ যত আর, 
অন্তরে বিলীন হয় বাম্পের আকার-_ 
প্রভাতে যেমন সূর্য্যতরুণ কিরণ 
ধরণী পরশি করে কৃজঝটি হরণ। 
পুত্র পেয়ে, শচী যেন পাইল আবার 
স্বর্গের বৈভব বত, খর্ধ্য তাহার । 
বারংবার শিরঘ্রাণ, চিবুক আস্রাণ, 


৩১৭ 


লইলা, ধরিল1! কোলে, পুলকিত প্রাণ। 
পূর্ণিমায় পূর্ণচন্্র হইলে প্রকাশ, 
স্থধাকরে ধরে যেন প্রফুল্ল আকাশ, 
মরুদেহে সরিতের প্রবাহ বহিলে, 
ধরে যেন মরু সেই প্রবাহ সলিলে , 
তরু যথা নবোদ্গত কিসলয়-রাজি, 
বসন্ত প্রারস্তে ধরে নীল পীতে সাজি, 
নিদ্রা যথা ভূজঘয় প্রমারণ করি, 
ক্লান্ত পর।ণীরে রাখে বক্ষঃস্থলে ধরি, 
শুক্রতার] ধরে যথ! নিশান্তে যামিনী, 
সেইরূপ ধরে পুত্রে ইন্দ্রের কামিনী । 


অতঃপর মাতাপুত্রে অনেক সন্গেই ও সকরুণ কথোপ- 
কথন হইল। জয়ন্ত সমস্ত বৃত্ান্ত শুনিলেন। এদিকে 
চপল! বনমধ্যে আনন্দে বিচরণ করিতে করিতে দু'ত- 
সহ অনুর সেনাপতি ভীষণের সাক্ষাৎ পাইলেন। 
ভীষণের সহিত কিয়ৎক্ষণ রঙ্গ করিয়া চপল! অকুতো- 
ভয়ে তাহাকে শচীর নিকট লইয়া গেলেন। অন্গুর- 
বয় দেবরাণীর সেই গৌরবমণ্ডিত তেজোময় আকৃতি 
দেখিয়া বিমুগ্ধ হইয়া রহিল। এমন সময় জয়ন্ত আসিয়া 
ভীষণের প্রাণসংহার করিয়া তাহার আগমনের উদ্দেশ 
বিফল করিয়া দিলেন। 


৩১৮ 


হেমচত্দ্র 





ষ্ঠ সর্গ। এই সর্গের প্রারস্তে দেখিতে পাই, 
দেবগণ' স্বর্গ নিরোধ করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র বলেন, 
“দেবদৈত্যের সেই যুদ্ধবর্ণন! বাঙ্গালাভাষান্র অতুল্য ঃ 
মেঘনাদবধে ইহার তুল্য যুদ্ধ বর্ণনা! কোথাও আছে আমা- 
দিগের স্মরণ হয় না। এ বর্ণনা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবিদিগের 
যোগ্য ।” উহার কির়দংশ এস্থলে উদ্ধার যোগ্য-_ 


নেষ্িয়াছে ইন্্রপুরী দেব-অনীকিনী, 

চৌদিকে বিস্তৃত যেন সাগর-সিকতা, 

যোজন যোজন ব্যাপ্ত, প্রদীপ্ত ভাঙ্গতে 

দেবকুল সেইরূপ দিক্‌ আচ্ছাদিয়া, 
ঢূরস্থিত, সমিহিত, যত শৈলরাজি, 
অক্তোদয়-গিরিশৃঙ্গ, প্রভায় উদ্ভ্বল, 
অনন্তের সমুদায় নক্ষত্র না যথা, 
বিস্তীর্ণ হইয়া দীত্তি ধরে চতুর্দিকে । 

প্রাচীরে প্রাঠীরে দৈত্য ভীষণদরশন-_. 

পাষাণ-সদৃশ-বপু$, দীর্ঘ উরস্বান্-_ 

নান] অস্ত্র ধরি নিত্য করে পরিক্রব, 

ভীম দর্পে, ভীম তেজে, গর্জিয়। গর্জিয়া। 
জাগ্রত, সুসজ্জ-সদ] যুদ্ধের সঙ্জায়, 
ভরমে দৈত্য বন্ধে বন্ধে ব্বর্গ আন্দোলিয়া, 
আচ্ছাদি সুমেরু অঙ্গ, বৈজয়ন্ত ঢাকি, 
ঘোর শব সিংহনাদে, অন্বর বিদাত । 


৩১৯ 


হেমচজ্র 


অসবৃষ্টি, শৈল বৃষ্টি, প্রতি অহরহঃ, 
অনন্ত আকুল করি উভয় সৈন্যেতে, 
: রাত্রি দিবা যেন শুন্যে নিয়ত বর্ষণ 

বিছ্যৎমিশ্রিত শিল! দিগে দিগে ব্যাপি । 
ভ্রিদশ-আলয়ে হেন অমর দানবে 
জ্বলিছে সমর বহ্ছি নিত্য অহরহ্‌ঃ : 
বেষ্টিত অমরাবী দেব-সৈন্াদলে, 
সুদৃঢ় সঞ্গল্প উভ দেবতা দহুজে । 

অর্ণবের উর্দিরাশি যথা প্রবাহিত 

অহনিশি, অন্ুক্ষণ, বিরত-বিশ্রাষ, 

আোতম্থতী বিধাবিত নিয়ত ষন্রপ 

ধার! প্রসারিয়া সদা সিদ্ধু অভিমুখে । 
অথব! সে শৃন্যে ধখা আহ্কিক গতিতে 
ভ্রমে নিত্য ভূমগ্ুল পল অন্ুুপল, 
কিন্বা নিরন্তর যথা অবিচ্ছেদ-গতি 
অশব্দ তরঙ্গ চলে কালের প্রবাহে, 

সেইকগ অবিশ্রাম দানব-অমরে 

হয় যুদ্ধ অহরহঃ, শবর্স-বহির্দেশে। 

জয়, পরাজয়, নিত্য নিত্য অনিশ্চয় 

দৈত্যের বিজয় কভু, কখন ভ্রিদশে। 


বিরক্ত হইয়া বৃত্র দ্ানবগণকে তিরস্কত করিতে লাগি- 
লেন এবং স্বয়ং যুদ্ধে বাইবেন বলিয়! শিব প্রদত্ত ত্রিশূল 


৩২৪ 


হেমচন্দ্র 


আনিতে আদেশ করিলেন। তখন বৃত্পুত্র রুদ্রপীড় 
তাহাক্ষে এই সঙ্কর হইতে নিবৃত্ত করিয়! স্বয়ং যুদ্ধে 
যাইতে অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। তাহার গ্রার্থন! 
হইতে কিয়দংশ উদ্ধত করিতেছি 


“জন্ম বুথ! কর বুধা! বৃথা বংশখ্যাতি। 
কীর্তিমান জনকের পুত্র হওয়। বৃথা ! 

স্বনাষে যদি নয ধন্য হয় সর্বলোকে-_ 
জীবনে জীবন-অস্তে চিরম্মরণীয় ! 


বিভব, এর্বর্ধ্, গদ, সকলি সে বৃথা । 
পিতৃভাগ্য হয় যদি ভোগ্য তনয়ের,_ 

পৃজ্য দেই কোন কালে নহে কোন লোকে, 
জলবিম্ববৎ ক্ষণে ভাগিয়া মিশায় ! 


বিজয়ী পিতার পুত্র নহিলে বিজয়ী, 
গৌরব, সম্পদ, তেজঃ, নাহি থাকে কিছু, 
ভ্রমিতে গম্চাতে হয় ফে্ুবুন্দব, 
দানব-অমর-বক্ষ-মানব-স্বণিত 1 


সুরবৃন্ধ পুনর্্বার ফিরিবে এ স্থানে, 
তব বংশজাতগণে ভাবি তুচ্ছ কীট, 
না মানিবে কেহ আর বিশ্ব চরাচরে, 
তেজন্বী দৈত্যের নামে হইয়] শন্ত। 


প ৩২৯ 


বশোলিপ্না কদাচিৎ ভীরুর (ও) অন্তরে 
উদ্দীপ্ত হইয়া তারে করে বীর্ধ্যবান। 
বীরের দ্বর্গই যশঃ, যশই জীবন , 

সে শে কিরীট আজি বাদ্ধিব শিরসে। 


কর অভিষেক, গিতঃ এ দাসেরে আজ 
সেনাপতি গদে তব, সমরে নিঃশেষি 
ত্রিংশৎ ভ্রিকোটি দেব, আসিয়া! নিকটে 
ধরিব মন্তকে সুখে অই গদরেণু। 


ইহার উত্তরে বীরশ্রেষ্ঠ বৃত্র যাহা! বলিরাছিলেন তাহাও 
উদ্ধারযোগ্য £__ 


৩২২ 


রুত্রপীড় ! তব চিত্তে যত অভিলাষ, 
পুর্ণ কর যশোরশ্নি বান্ধিয়া! কিরীটে, 


বাসনা! আমার নাই করিতে হরণ 
তোমার সে বশঃ প্রভা, পুত্র যশোধর ! 
ভ্রিলোকে হয়েছ ধন্য, আরো ধন্য হও 
দৈত্যকূল উন্দ্বলিয়া, দানব তিলক ! 


তবে যে বৃত্রের চিত্তে সমরের সাধ, 


ত্যাগ প্র এত, ছে দে ভাহার 


ঘশোলিপ্দ! নহে, পুত্র, বগ্ত সে লালসা, 
স্বারি ব্যক্ত করিবারে বাক্যে বিস্তাসিয়া ! 


? * 


অনন্ত তরঙ্গময় সাগর-গর্জন, 
খেলা গর্ভে দীড়াইলে যথা সুখকর, 
গভীর শর্বরণ যোগে গাঢ় ঘনঘটা 
বিদ্যুতে বিদীর্ণ হয় দেখিলে যে সুখ-_ 
কিম্বা সে গঙ্গোত্রী পার্থে একাকী াড়ায়ে 
নিরধি যখন অন্থুরাশি ঘোর নাদে 
গড়িছে পর্বত শৃঙ্গ শ্রোতে বিলুঠ্িয়া, 
ধরাধর ধরাতল করিয়া কম্পিত ! 


তখন অন্তরে যথা, শরীর পুলকি, 
ছুর্জয় উৎসাহে হয় স্বখ বিমিশ্রিত 
সমর-তরঙ্গে গশি খেলি যদি সদা, 
সেই স্থখ চিত্তে যম হয় রে উত্থিত ! 
সেই স্থখ, সে উৎসাহ, হায় কত কাল! 
ন! ধরি হাদয়ে, জয় স্বর্গ যে অবধি, 
চিন্তে অবসাদ সদা-কোথাও না পাই 
দ্বিতীয় জগৎ যুদ্ধে পূরাইতে সাধ। 
নাহি স্থান ভ্রিভুবনে জিনিতে সংগ্রামে, 
ভাবিয়া বৃত্রের চিত্তে গড়িয়াছে মলা ; 
দেখ এ ভিশূল অগ্রে গড়িয়াছে যথা 
সমর-বিরতি-চিহন, কলঙ্ক গভীর ! 
খাও যুদ্ধে, তোমা অদ্য করি অভিষেক 
সেনাপতি-পদে। পুন অমর ধ্বংসিতে 


হেমচন্র 


যাও ষশঃ-বিমণ্ডিত হইয়া আবার 
এইরূপে আসি পুনঃ দীড়াও সাক্ষাতে । 


এমন সময়ে দূত ভীষণ-বধের সংবাদ বহন করিয়া আনিল। 
তখন জুদ্ধ দৈত্যগতি পুত্রকে শচী আনয়নে যাত্র! করিতে 
আজ্ঞা দিলেন। মন্ত্রী স্মরণ করাইয়া! দিলেন দেবতার! 
বর্গ নিরোধ করিয়াছেন, কুমার কি গ্রকারে বৃাহতে 
করিয়৷ যাইবেন। বৃত্র পুত্রের সহিত শত যোদ্ধা ও 
শিবদত্ ত্রিশূল দিতে চাহিলেন। মন্ত্রী পুনরায় স্মরণ 
করাইয়া দিলেন যে শিবন্রিশূল ন! থাকিলে পুরীরক্ষা 
শঙ্কট হইবে। তখন বুত্র ভ্রকুটি করিয়া ললাঁটে 
অঙ্গুলিঘয় স্থাপিত করিয়া বলিরেন_ 

"জগতে কাহার সাধ্য নাহি সে আমায় 

সমরে পরাস্ত করে--কিম্বা অকুশল ; 

অন্কূল ভাগ্য যার অসাধ্য কি তার।” 

কুদ্রপীড় কিন্তু ব্রিশুল লইলেন না। শত যোদ্ধা মাত্র 

সঙ্গে লইয়! শচীহরণের জন্য মর্তে গমন করিলেন। 


গতম অগ্গা। দৃশত কুমেরু শিখরে। এই 
সর্গে আমর! কাব্যনায়ক ইন্ত্ের গ্রথম সাক্ষাৎকার লাত 
করি। ।ইন্্র নিয়তির তপল্তায় নিযুক্ত। বহধিমচনর 


৩২৪ 


হেমচন্দ্র 


বলেন, “নিয়তি হেমবাবুর সথষ্টি। সত্য বটে, শ্রীসীয় 
দেবতাদিগের মধ ঈদৃশ দেবী আছেন, কিন্তু হেমবাবুর 
নিয়তি গ্রীক দেবীগণ হইতে ভিন্ন প্ররকৃতি। হেম- 
বাবুর এই সৃষ্টি অতান্ত নুসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়$ 
নিয়তি অন্মদ্দোশীয় পুরাণেতিহাসে নামগ্রাপ্ত নহেন 
বটে, কিন্তু পৌরাণিক দেবতাগণ সকলকেই প্রণী 
শক্তির অতীত আর একটা শক্তির অধীন দেখা বায়। 
যাছারা পুরাণাদিতে জগদীশ্বরস্বে গ্রতিষ্টিত, বন্ধ, বিষ, 
শিব, তাহারাও সর্বশক্তিমান বা ইচ্ছাময় নহেন। 
তীহার্দিগকেও উদ্কোগ করিয় কার্ধয সিদ্ধ করিতে হয়, 
এবং সময়ে সময়ে বিফলযদ্র হইতে হয়। দশবার 
মনুয্যজন্ম গ্রহণ করিয়া বিষুকে পৃথিবীর ভার মোচন, 
বা ভক্তের উদ্ধার করিতে হইয়াছিল । মহাদেব সমুদ্র- 
মন্থন করাইয়াও বিষ ভিন্ন কিছু পাইলেন না। অন্ত 
দেবতাদ্দিগের ত কথাই নাই। যত্ন এবং তাহার 
বিফলতা থাকিলেই সুখ ছুঃখ আছে। অতএব ব্রন্ধা! 
বিষ্াদির এই সুখ ছুঃখ কোন শক্তিতে? পুরাণাদিতে 
সে শক্তির নাম নাই। হেমবাবু তাহার নিয়তি নাম 
দিয়া তাহাকে দেহবিশিষ্ট করিয়াছেন। সে দেহও 
বতি ভয়ঙ্কর_ 


৩২৫ 


হেমচন্দর 


পাষাণের মূর্তি যেন, দৃষ্টি নিরদয়। 

মাধুর্য কি ম্বেহ কিবা অননকম্পা-লেশ ঃ 
বদন, শরীর, নেত্র, গাত্র, কি ললাটে, 

ব্যক্ত নহে বিন্দুমাত্র ; নিয়ত দর্শন 
করতলস্থিত ব্যাপ্ত ভবিতব্য-পটে। 
অনন্যমানন, দৃষ্টি আলেখোর প্রতি, 

কহিলা নীরস বাক্য চাহিয়] বাসবে-- 

“কেন ইন্দ্র, নিয়তির পূজায় ব্যাপৃত ? 

নিয়তি নহেক তুষ্ট কিনব! রুষ্ট কভু। 


যুগ যুগান্তে ইন্দ্রের ধ্যানভঙ্গ হইলে নিয়তির এই মূর্তি 
তাহার সম্মুখীন হইল। কিন্তু নিয়তির পরিচয় রাখিয়া 
আমরা পাঠককে আর একটি কৌতৃহলের ব্যাপার 
দেখাইব-_বিজ্ঞানে কাব্যে বিবাহ। ইন্দ্রের ধ্যানভঙ্গ 
হইল। তিনি, পাশ্াত্য বিজ্ঞানে সুশিক্ষিত কবির 
সাহায্যে নিয়লিখিত মত যুগান্তরীয় পরিবর্তন দেখিতে- 
ছেন__ 

*পূর্ব্ সে নিরধি যেথা ক্ষৌণী সমতল, 

পর্বত এখন সেথা শৃঙ্গ বিভূষিত, 


লতা গুল্সসমাকীর্ণ শ্তামল হুন্দর, 
বিরাজে গগনমার্গে অঙ্গ প্রসারিয়া। 
€ 


৩২৬ 


হেমচ 

গভীর সাগর পূর্বে ছিল যেই স্থানে, 

বিস্তীর্ণ মরূমণ্ডল সেথায় এখন, 

সমাচ্ছন্ন নিরন্তর বালুকারাশিতে, 

তরু বারি বিরহিত তাপদগ্ধ-দেহ! 

নক্ষত্র নূতন কত, গ্রহ নবোদিত, 

নিরখি অনন্ত মাঝে হয়েছে প্রকাশ) 

স্ষ্যের মওল যেন স্বস্থান বিচ্যুত, 

অপস্থত বছদুর অস্তরীক্ষ পথে । 
আমাদিগেরও এইরূপ ধারণা আছে ষে অত্যুচ্চ বিজ্ঞান 
এবং অত্যুচ্চ কাব্য, পরম্পরকে আশ্রয় করে। 
কেগ্নরের তিনটি নিয়ম আমারদিগের নিকট তিনখানি 
অত্যন্ত উৎকট সৌনার্য্যবিশিষ্ট কাব্য বলিয়! প্রতীয়মান 
হয়, এবং লিম্রে বা হাাম্লেটে কখন কখন আমরা 
উৎকৃষ্ট মানসিক বিজ্ঞানের সাক্ষাৎ পাই। প্রাকৃত- 
বিজ্ঞান যে কাব্যের উৎকৃষ্ট সহায়, হেমবাবু তাহা 
উপ্নরিধূত কয় চরণে দেখাইয়্াছেন।” নিয়তির সাক্ষাৎ 
গাইলে ইন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন কবে কি উপায়ে বৃত্র 
নিহত হুইবে। নিয়তি তাঁহাকে শিবলোকে যাইতে 
পরামর্শ দিলেন। ইন্তর দেবদৃত স্বপ্নের দ্বাগা এ সংবাদ 
দেবতাগণের নিকট প্রেরণ করিয়া স্বয়ং কৈলাদধামে 
যা! করিলেন। 


টা 


হেমচন্দ্র 


অস্টরন্ম সর্গ। বঙ্ধিমচন্ত্র বলেন, “অষ্টম সর্ণ, 
আগ্োপান্ত একটি সুদীর্ঘ মোহমন্ত্। এই মোহমন্ত্রে 
মোহিনী রুত্রপীড়পত্ধী ইন্দুবালা। বৃত্রসংহারের অষ্টম 
, পর্গের স্তায় কবিতা! বাঙ্গালা ভাষায় অতি বিরল। 
আমর! সর্মটি সমুদয় উদ্ধৃত কারতে পারি না, কিন্ত 
সমুদয় উদ্ধত না করিলেও, ইহার রাশি রাশি সৌনর্ধয, 
ইহার চমৎকার কবিত্বের পরিচয় দেওয়! যাঁয় না-_ 
নিদাধঘকালীন পুষ্পবৃক্ষের স্তায় ইহা আস্ঘোপান্ত 
সুপ্রুল্প কবিতাপুণ্পে মণ্ডিত। 

ইন্দুবাঁলার প্রকৃতি অতি মনোমোহিনী। 
মাধুরী লহ্‌রী। অঙ্গেতে যেমন, 

উছলি উছলি চলে। 


রতি নিকটে বণিয়া ফুল গীঁথিতেছিলেন। ইন্দুবালাঁকে 
সম্বোধন করিয়া রতি বলিলেন__তুমি বীরপত্বী, তোমার 
এত ভয় কেন? তখন 


কহে ইন্দুবালা ফেলি গাঢ় শ্বাস 
নেত্র আন্তর অশ্রজলে, 

“বীর পত্ী হায় সবার পৃজিতা৷ 
সকলে আমায় বলে ! 


৩২৮ 


গতি যোদ্ধা যার তাহার অন্তরে 
কত যে সতত ভয়, 

জানে সে কজন ভাবে মে কজন 
বীরগত্বী কিসে হয়! 

কতবার কত . করেছি নিষেধ 
ন! জানি কি যুদ্ধ পণ! 

যশঃ-তৃষা হায় মিটে ন! কি ভার 
যশঃ কি স্বাছ এমন ? 

পল অন্থগল মম চিত্তে ভয় 
সতত অন্তরে দহি। 

সে ভয় কিউার না হয় হাদয়ে, 
সমরের দাহ সহি! 

কহিয়া এতেক উঠি অন্য মনে, 
অস্থির-চরণে গতি, 

মে গৃহ মাঝে, গৃহ সজ্জা! যত 
নেহালে যতনে অতি ॥ 

«এই জাতি ফুল ভার প্রিয় অতি? 
বলি কোন পুষ্প তুলে $ 

«এই গালক্কেতে বসিবারে সাধ” 
বলি তাহে বৈষে ভূলে , 


হেমচন্দ্র 


“এই অন্তগুলি খুলি কতবার, | 


তুলি এই সারসন। 


৩২৯ 


হেমচন্ 


রই 


| কহিল সাজাব রণবেশে তোমা 


৩৩৩ 


শিখাব করিতে রণ |” 

এ কবচ অঙ্গে দিলা কতদিন 
শিরে এই শিরন্তরাণ ! 

কটিবন্ধ কমি দিলা! এই অসি 
হাতে দিলা এই বাণ! 

অতি প্রিয় ভার অস্ত্র এই সব 
আমার সাধের অতি ! 

তার সাধে অঙ্গে ধরি কতদিন 

হেরে প্রিয় ফুগ্ন মতি। 
আহা এই ধন চারু পুষ্পময় 
মনমথ দিল] ডায়! 

যুদ্ধ ছল করি কত পুষ্প শর 
ফেলিলা আমার গায়। 

এবে শুকায়েছে, হয়েছে নিগন্ধ, 

প্রিয়কর কত দিন, 

না পরশে ইহা, সমর রঙ্গেতে 
রত তিনি অন্ুদিন। 

সকলি কোমল প্রিয়ের আমার, 
সমরে শুধু নিদয় ॥ 

হেন স্থকোমল হৃদয় তাহার 
কেমনে কঠোর হয়? 


আমিও রমণী, ব্লমণীও শচী, 
তবে তিনি কেন তায়, 
না করিয়। দয়া, হইয়া নিষ্ঠুর 


ধরিতে গেলা ধরায়? 
কি হবে শচীর, পতি কাছে নাই, 
মহাবীর পতি মম ! 
আমিও যদ্যপি পড়ি সে কখন 
বিপদ্দে শচীর সম !+ 
বন্কিমচন্ত্র লিখিয়াছেন “এই সকল কবিতার সমুচিত 
প্রশংসা করিয়া উঠা যায় না। 'আমিও রমণী, রমণীও 
শচী” ইত্যাদি এক ছত্রে যাহা আছে, ক্ষুদ্র কবিগণ 
শত পৃষ্ঠা লিখিয়! তাহ! ব্যক্ত করিতে পারেন ন1। 
শচীকে ধরিতে পাঠাইয়াছে বলিয়া, স্বাশুড়ীর উপর 


ইন্দুবালার রাগও মধুর। 
_.. খক্িল-ছুহিতা সেবিতে কিন্করী 
স্বর্গে কি ছিল না কেহ? 
্রঙ্গাও-ঈশ্বরী দ্বানব-মহিষী 
দাসী চাহি ভ্রমে সেহ! 
আমারে না কেন কহিল! মহ্ষী, 
আমি সেবিতাম তায়। 
পুরে নাকি তার সাধের ভাগার 
শর্ী না সেবিলে পায়? 


হেমচন্দ্র 


রতির মুখে ইন্জ্াণীর প্রশংসা শুনিয়া ইন্দুবালা 
বলিতেছে, 
আমারে লইয়া, কন্দর্প কামিনী, 
চল সে পৃথিবী "পর, 
হইতে দিব না নিদয় এমন, 
ধরিব গতির কর; 
এত সাধ তার করিবারে রণ 
সে সাধ মিটাব আমি 
শচী বিনিময়ে থাকি বনবাসে 
ফিরায়ে আনিব স্বামী | 
ইন্দুবাল! মর্তযালোকে যাইতে চাহিলে, রতি বলিলেন, 
দেবখ্যহ ভেদ করিয়! মর্ত্যে যাইতে হইবে । তখন 
ইন্দুবালার ক্মরণ পড়িল যে তাহার স্বামীকেও যুদ্ধ 
করিয়া মর্ত্যে যাইতে হইবে। ইন্দুবাল! যুদ্ধের বিভী- 
ধিকা দেখিতে লাগিলেন। আমরা দে ভাগ উদ্ধৃত 
করিতে পারিলাম না, কিন্তু ইন্দুবালার সরলত! তাখাতে 
অতি সুনার স্পষ্ট! প্রাপ্ত হইয়াছে । এই সরলতাই 
ইন্দুবালার চরিত্রের মোহিনী শক্তির মূল। কবির 
চিত্রনৈপুণ্য সম্বন্ধে ইহাও ব্যক্তব্য ষে, যে সরলতা তিনি 
ইন্দুবালার চরিত্রের মূল ন্বরূপ করিরাছেন, নে সরলতা 
আর হোন নায়িকার চরিত্রকে স্পর্শ করিতে দেন 


৩৩২ 


হেমচন্দ্র 


নাই। শ্রচীতে, চঞ্চলায় বা এন্দ্রিলায় সে সরলতা 
নাই। * এইরূপে তিনি চরিব্রসকলের স্বাতন্ত্রা রক্ষা 
করিয়াছেন। 


ইন্দুবালাকে রতি শাস্ত করিলে ইন্দুবালা যে কয়টি 
কথা বলিলেন, তাহাতে অপূর্ব কবিত্ব। সেই 
মরলতার সঙ্গে কবি অতি গুরুতর গাস্তীর্্যের সুত্র 
জড়াইয়া দিতেছেন ;--ইন্দুবালার চরিত্রে সৌন্দরধ্য- 
তরঙ্গ উছলিয়া উঠিতেছে,-_ 
পারি না সক্ধিতে প্হ্থযয়-কামিনি, 
নিতি নিতি এই জ্বালা! 
দৈত্যসেনা কত মরে অহমিশি, 
গড়ে কত মহাবীর ঃ 
দেখি দৈত্যকুল এইবপে ক্ষয় 
হৈবে বুঝি শেষ স্থির | 
কত দৈত্যস্থৃতা হয় অনাধিনী! 
ৃ কত পিত৷ পু্তহীন। 
কত দেব-তন্ পড়িয়া মুচ্ছণতে 
অনুক্ষণ হয় ক্ষীণ! 
যুদ্ধেতে কি লাভ, যুদ্ধ করে যারা 
বিচারিয়। যদি দেখে, 
তৰে কি সেকেহ যশের আকর 
বলিয়া! উল্লেখে একে ? 


দানবের কুলে জন্ম হয় মম, 
বুঝি অৃষ্টের ছলে । 
কাম সহ্চরি, সত্য তোমা বলি, 
সতত অন্তর জ্বলে । 
কুলশক্র দেবতার জন্ত এই কাতরতা--“কত দেঁব- 
তন্গ পড়িয়া মুচ্ছীতে 1 এই চারিটি শবে হেমবাধু 
রমণীচরিত্রের সরলতা, মাধুর্য ও মহত্বের সীমা 
দেখাইয়াছেন। 
তখন রতি বলিতেছে,__ 
হায়, ইন্দুবালা, তুমি হবকোমল 
পারিজাত পুষ্প যেন! 
পতি যে তোমার তাহার হদয় 
নির্দয় এতই কেন? 
তখন পতিনিন্দায় ইন্দুবালা| গর্জিয় উঠিয়া রতিকে 
ভতঙন! করিতে লাগিল, 
শচীর লাগিয়া না নিশ্দিহ ভারে 
বীর তিনি রণ-প্রিয়! 
শচীর বেদনা - ঘুচাব আপনি 
ফিরিয়। আসিলে প্রিয় ॥ 
যাব শচী পাশে, করিব শুশ্রুবা, 
যাতে সাধ দিব আনি। 


হেমচনদ্র 

মহিষী-কিস্করী হইতে দিব না, 
কহিনু নিশ্চিত বাণী ॥ 

অন্মথ-রমণি, নাহি কর খেদ, 
যাহ ফিরে নিজ বাস? 

গতির এ দোষ যাহে ভুলে শচী 
পাইব সদা প্রয়া | 

ভেবেছিন্ব আর গাথিব না ফুল 
থাকিবে অমনি ঢালা 

এবে গুটাইয়। আরও স্ুধতনে 

গীাথিয়৷ রাখিব মাল! ; 

যবে শচী ল'য়ে ফিরিবেন পতি 
গরাব তাহার গলে, 

পরাব শচীরে মনের আহ্লাদে 
মুছায়ে চক্ষুর জলে ॥ 

পৃতির মালিন্ত নারী ন! ঢাকিলে, 
কে ঢাকিনে তবে আর;” 


তখন রতি যে কয্সটি কথা বলিতেছে, তাহা মর্শা- 
বিদারক, 
এছ্ুঃখ তাহার . করিবে মোচন, 
, দিয়া তারে পুষ্সহার? .. 
ফুলের রঞ্ছুতে করিলে বন্ধান 
বেদনা নাছি কি তার? 


আর কেন চাও ফুটাতে অঙ্কুর 
চরণে দলিয়৷ আগে ! 7 
দান্ব-নন্দিনি, জান না সে তুমি, 
...: ছুঃখীরে পুজিলে লাগে! 
মৃগেন্দ্রী আসিছে আগন আলয়ে 
শৃশ্খল বাধিয়া পায়! 
রতির কপালে এও সে ঘটিল, 
দেখিতে হইল হায়।” 


এই বলিয়৷ রতি কীদিতে কাদিতে গেল। ইন্ু- 
বালাও কাদিতে লাগিল, 

গড়ে বিন্দু বিন্দু কুহুমের ভ্রজে 
ইন্দুবাল! গাথে কুল, 

ভাবিয়া! গতিরে, ভাবি যুদ্ধভয়, 
চিন্তাতে হৈয়ে আকুল। 

কুরঙী যেমন গুনিয়৷ গহনে 
 মগয়ার দুর রব, 

চকিত চঞ্চলঃ প্রতি গলে গলে 
মৃত্যু করে অন্গভব ৪ 

সেইরূগ ভয়ে চমকি চমকি 
গাখিতে গীথিতে চায়, 

ফুলমাল! হাতে, ইম্ছুবাল! রাম! 
রুক্রগীড় ভাবনায় ॥ 


হেমচন্্র 





নন্বম সর্গ। এই সর্গে নৈমিষারণ্যে জয়স্তের 
সহিত' কদ্রপীড়ের যুদ্ধ ও শচীহরণ বর্ণিত হইয়াছে। 
বঙ্কিমচন্দ্রের বিস্তৃত সমালোচনা উদ্ধৃত করিয়া আমরা 
এই সর্গের পরিচয় দিব। 
প্নবম সর্গ বীররসপ্রধান। বাত্যামথিত সাগরবৎ 
এই সর্গ, অবিশ্রান্ত ভীম গঞ্জন করিতেছে । নৈমিষে 
জয়ন্ত সঙ্গে শচী কথোপকথন করিতেছেন, এমত 
সময়ে রুদ্রপীড় আদিল, 
হেনকালে রণশঙ্থ, মুগেন্দ্র শ্রতি আত, 
অসুরের সিংহনাদে পূরিল গগন ॥ 
বন আলোড়িত হয়, কীপিয়া অচল চয়, 
শিখরে শিখরে ধরে ধ্বনি অগণন। 
কিঞ্চিৎকাল প্রাচীন প্রথানুদারে বাগযুদ্ধের পর, 
রুদ্্পীড় জয়ন্তকে. প্িজ্ঞাসা করিলেন যে কোন্‌ 
যোদ্ধার সঙ্গে জয়ন্ত যুদ্ধে ইচ্ছক। তখন জয় 
শভ অনুরকে এককালীন যুদ্ধে আহ্বান করিলেন। 
হেমবাবু, কবিবর মধুহদন দত্তের অপেক্ষায় কয়েকটি 
বিষয়ে স্ুপটু। তন্মধ্যে যুদ্ধবর্ণনা একটি | জয়ন্তের সঙ্গে 
শত যোদ্ধার যুদ্ধবর্ণন! আমরা উদ্ধত করিতেছি। 
অন্য শব সব স্তন, দেব দৈত্যে যুদ্ধার, 
কেবল ছষ্কারধ্বনি, বাপের গর্জন । 


ক ৩৩৭ 


হেমচন্দ্র 


অন্দোলিত হয় সি, সুরান্থরে শর বৃষ্টি, 
শৈলেতে শৈলেতে যেন সদা সংঘর্ষণ ॥ 
জ্রঘণ, মুষল শল্য, প্রচ্গেড়ন, চক্র ভল্পঃ 
দৈতোর নিক্ষিপ্ত অস্ত্র বরিষে করক]। 
জয়ন্তের শররাশি, চমকে তমস! নাশি, 
অন্তরীক্ষে ধায় যেন নিক্ষিপ্ত তারকা। 
কেশরী শার্দুল-দল, শুনিয়া! মে কোলাহল, 


ভ্রমে ভয়ে ছাড়ি বন, পর্ববত-গহ্বর | 
বিহঙ্গে জড়ায়ে পাখা, ত্রাসেতে ছাড়িয়া শাখা, 
খনিয়া খসিয়৷ পড়ে ধরণী উপর ॥ 


ধুতে ধুলিতে ছনন, অভেদ নিশি মধ্যাহ, 
উদ্গীরিল বিশ্বস্তর] গর্ভস্থ অনল 

অস্ুর-জয়স্ত-ক্ষিপ্ত, শেল, শুল, শর দীপ্ত, 
ঘাত প্রতিধাতে ছিন্ন কৈল নভঃ স্থ1॥ 

ধরাতল উল টল, নদীকৃল কল কল, 
ডাকিয়া, ভাঙ্গিয়া রোধ, করিল প্লাবন। 

ঘুরিতে লাগিল শুনব, শৈলকুল হৈল স্কৃঃ, 
চূর্ণ চূর্ণ হ'য়ে দিগ.দিগন্তে গতন | 

হেন যুদ্ধ দেবাহরে, হয় অর্ধ দিন পুরে, 
তথন জয়ন্ত, করতলে দীপ্ত অসি, 

ছুটে যেন নভম্বৎ কিন্বা ক্ষিপ্ত গ্রহবৎ, 
গড়িল বেগেতে দৈত্য-মগ্ডলী বলি ॥ 


হেমচন্দ্র 


যথা সে অতল বাসী, তিমি তুলি জলরাশি, 
সাগর আলোড়ি করে পুচ্ছের প্রহার, 

যবে যাদঃ-পতি জলে, ভ্রমে ভীম ক্রীড়াচ্ছলে, 
উত্ত্গ পর্বত প্রায় দেহের প্রসার ; 

ক্রোশ ঘুড়ি শুষি বারি, আবার ফেলে উগারি, 
দুর অন্তরীক্ষে বেগে ছাড়িয়া নিঃশ্বাস; 

নাদিকায় উৎঙ্ষেগণ, অন্ুুরাশি অনুক্ষণ, 
অস্থির অন্ুধিগতি ভাবিয়া সন্ত্রাস | 

কিন্বা গিরিশৃঙ্গ-রাজি, মধ্যে ধা! তেজে সাজি, 
ক্ষণপ্রভা খেলে রঙ্গে করি ঘোর ঘটা, 

খেলে রঙ্গে ভীম ভঙ্গি, শিখর শিখর লজ্বি, 
শৈলে শৈলে আধঘাতিয়া স্থুল তীক্ষ ছটা ; 

নিমেষে নিমেষ ভঙ্গ, দষ্ধ গিরি-চুড়া অঙ্গ, 
অদ্রিকূল ভয়াকুল ছাঁড়ে যোর রাঁব 

বেগে দীপ্ত গিরিকায়, বিছ্যুৎ আবার ধায়, 
ছড়ায়ে জবলস্ত শিখ! উল্লামিত-ভাৰ ॥ 

জয়ন্ত তেমতি বলে দানব-যোদ্ধার দলে, 
রুদ্রপীড় সহ দৈত্যবর্গে ভীমদাপে। 


তখন সুর্ধ্যান্ত দেখিয়া! এবং নবতি যোদ্ধা! হত 
দেখিয়া! রুদ্রপীড় বিশ্রামের আকাজ্ষ! প্রকাশ করি- 
লেন। উতয়পক্ষ রাত্রে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। 
বাত্রে শচী ও চপল! বিশ্রামশীল জয়ন্তকে দেখিয়! যে 


৩৩৪৯ 


হেমচন্দর 


কথোপকথন করিলেন, তাহা! অতি সুমধুর । প্রভাতে 
জয়ন্ত মাতৃচরণে প্রণাম করিয়৷ আশীর্বাদ বামন 
করিলেন। শচী অন্তরে অমঙ্গল নুচন! দেখিয়া, জয়স্তকে 
অন্তদেবের ম্মরণ করিতে বলিলেন। কিন্তু বীরধন্মাশ্রিত 
“জয়ন্ত তাহাতে স্বীকৃত হইলেন না, একাই যুদ্ধে 
গেলেন। এই সকল বৃত্তান্ত আশ্চর্ধ্য কৌশলের সহিত 
কথিত হইয়াছে। 

অর্ধ দ্রিবা যুদ্ধ করিয়া জয়ন্ত আরও পাঁচজন 
দানব বধ করিলেন। কিন্ত সেই সময়ে রুদ্রপীড় 
তাহাকে ঘোরতর আঘাত করিল। 


না সহি ছুর্ববহ ভার, অচল বিজলি হার, 
বিচ্ছিন্ন হইল যেন, পড়িল তেমন ! 

কিম্বা বেন রাশীকৃত চক্্ররশ্মি আভা-হত, 
খমিয়! পৃথিবী-অঙ্গে হইল পতন | 

শিরীব-কুম্থুমত্তর, যেন বা অবনী' পর, 
পড়িয়া রহিল মহী করিয়! শোভন। 

দেখিতে দেখিতে ছ্যুতি, নিষেষে মিশে তেমতি, 
ভন্মেতে অঙ্গার দীপ্তি মিশায় যেমন | 

শচী আসিয়া পুত্র-দেহ ক্রোড়ে করিয়া বমিলেন। 

ন1 গড়ে চক্ষের পাতা, যেন ধরাতলে গীথা। 

মলিন প্রস্তর মুর্তি অর্ধ অচেতন ! 





৩৪৩ 


হেমচত্দ 





দেখিয়া, রুদ্রপীড়, শচীকে স্পর্শ করিতে পারিলেন 
না। কিন্তু নিকন্ধর নামে এক পামর অন্থুচর সঙ্গে 
ছিল) শচীহরণ জন্ত তাহাকে অনুমতি কারলেন। 
নিকন্ধর শচীর কেশ ধরিয়া! তুলিল-_ 
হায় মতগজ যথা, ছি'ডিয়া মৃণালর-লতা, 
শুগডেতে ঝলায়ে তুলে শতদল থর 
দানব করেতে তথা, নিবদ্ধ কুস্তল-লতা! 
ছুলিতে লাগিল শৃন্ে শচী-কলেবর | 
দৈত্যগণ, স্তস্তিতা শচীকে কেশে ধরিয়া শৃন্তপথে 
লইয়া চলিল। স্বর্দধারে শঙ্ঘধ্বনি শুনিপ্না শচীর মুচ্ছ1 
ভঙ্গ হইল। তখন শচী উচ্চৈঃ রে কাদিতে লাগিলেন ; 
সেই রোদন মর্ম্মভেদী তু্ধ্যধবনিবৎ। শুনিয়া ক্রিলোকের 
জীব কীদিল। এদিকে রুদ্রপীড় স্বর্গে আসিয়৷ দেখিলেন 
দেবগণ সমরে পরাভূত হইয়াছেন, 
রুদ্রপীড় দেখে চেয়ে, আছে শৈলরাজি ছেয়ে, 
চারিদিকে দেব তন্ব কিরণ প্রকাশি , 
দিনান্তে নদীর জল, ঈষৎ-বায়ুচঞ্চল, 
তাহে যেন ভাদিতেছে ভান্ব-রশ্মিরাশি। 
মর্মশেষে একটি চমতকার ছত্র আছে। শচীদেত, অন্থুর 
বুত্রমভাতলে আনিল। দেখিয়া, দৈতাপতি, 
চমকি সন্ত্রমে উঠি যেন দীড়াইল।” 


৩৪১ 


হেমচত্দ্র 


দেম্পচম সর্প । দশম সর্গারস্তে ইন্দ্রের কৈলাদপুর 
যাত্রা বর্ণিত হুইয়াছে। সে বর্ণনা অতি হ্থাদয়গ্রাহী। 
বঙ্ষিমচন্্র সেই দীর্ঘ বর্ণনাটি সমগ্র উদ্ধৃত করিয়াছেন, 
কিস্ত বাছুল্যভয়ে আমরা এস্লে তাহা পুনরুদ্ধত 
করিলাম ন।। কৈলাসে শঙ্কর ও উমা অতি গুঢ় 
দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গের আলোচনায় আনন 
কালাতিপাত করিতেছিলেন, এমন সময়ে ইন্দ্র তথায় 
উপস্থিত হইলেন এবং সকল সমাচার জ্ঞাপন করি- 
লেন। এই সময়ে অকন্মাৎ শিবের জট! কম্পিত হইল, 
ইন্দ্রের হম্ত হইতে কামুক স্থলিত হইল, গৌরীর 
চক্ষু হইতে অশ্রবিন্দু পতিত হইল। শচীর ক্রন্দন 
কৈলাসে ধ্বনিত হইল। শচীর ক্রন্দন শুনিয়! ইন্্ 
ক্রুতবেগে স্বর্গীভিমুখে অগ্রসর হইতে ছিলেন, শিব তাহাঁকে 
নিরস্ত করিলেন। ইন্ত্র তখন মহাতেজোময় দৃপ্ত বাকো 
শঙ্করকে ভত্খদনা করিতে লাগিলেন। মহাদেবও বৃত্রের 
আচরণে রুষ্ট হইয়৷ সহস! সংহার মূর্তি ধারণ করি- 
লেন। বিশ্বধ্বংসের আশঙ্কায় পার্বতী তাহাকে শান্ত 
করিলেন। তিনি তখন ইন্দ্রকে বারী আশ্রমে দধী- 
চির নিকট যাইতে উপদেশ দিলেন। দধীচির অস্থিতে 
বৃত্রবধের স্তন বন্ত স্ষ্ট হইবে। 


৩৪২ 





, হেমচন্্র 


এক্াচস্ণ অনর্গ। স্বর্গে দৈত্যগণের বিজয়োৎসব। 
বৃদ্ধ 'ও ধৃত্রপুত্র উভয়ে পরম্পরের যুদ্ধবিজয় সংবাদ 
কহিতে লাগিলেন। শচীর আনয়ন সংবাদে এন্জিল! 
আনন্দিতা হইয়া পুত্রকে তাঁহার রূপের কথা জিন্রাস! 
করিলেন। রুদ্রপীড় শচীর প্রশংসা করিলেন। ঈর্ষা- 
পরায়ণা এন্ত্িলা পুত্রের মুখে শচীর প্রশংসা শুনিয়া 
আর সহা করিতে পারিলেন না। তিনি তখনই 
স্বামীকে আদেশ করিলেন যে তখনই শচীকে আনাইয়া 
তাহার পরিচর্যায় নিযুক্ত কর হউক-_ 


অলক্তে রঞ্রিবে শচী আজি এ চরণ ।” 


দেবরাণীর অবমানন! করিবার এই সম্কল্লের কথ! ঈশানী 
মহাদেবকে জানাইলেন। তখন 


*-____মহেশের ক্রোধানল 
অলিল প্রদীপ্ত করি গগন মণ্ডল; 
বাজিল প্রলয়-শৃক্গ শ্রুতি-বিদারণ, 
বহিল ঘন ছুষ্কারে ভীষণ গবন, 
সংহার ত্রিশূলাকৃতি জ্যোতিঃ বায়ুস্তরে 
ভরমিতে লাগিল দীপ্ত বৈজয়ন্ত পরে। 
চমকিল ব্যোষ মার্গে ভাস্করের রখ, 
অতল ছাড়িয়া কুর্দ উঠে অদ্রিবধ, 


৩৪৩ 


হেমচন্দ্র 


বান্ুকি গুটায় ফণা মেদিনী কম্পিত, 
উত্তাল উল্লোলময় সিদ্ধু বিধুনিত , 
ভয়েতে ভুজঙ্গ কুল গাতালে গর্জয়, 
সদ্যোঞ্াত শিশু মাতৃত্তন ছাড়ি রয়, 
বিদবীর্ঘ বিমান মার্গ গিরিশৃঙ্গ গড়ে, 
চেতনে জড়ের গতি, গতি প্রাপ্ত জড়ে, 
টলমল টলমল ভ্রিদশ-আলয় , 

মুচ্ছিত দেবতা-দেহে চেতনা-উদয়, 
দোছুল্য সঘনে শৃন্টে স্থমেরু-শিখর , 
ঘোর বেগে বৈজয়ন্ত কাপে থর থর। 
এন্তিলার হস্ত হ'তে খদিল কল্কণ, 
রুদ্রপীড় অঙ্গে হেল লোম হরষণ , 
নিঃশঙ্ক বৃত্ধের নেত্রে পলক পড়িল, 
“রুদ্রের ক্রোধা্নি চিহ্ন" বলিয়া উঠিল” 


বঙ্কিমচন্ত্র লিখিয়াছিলেন, “এইখানে, অদৃষ্টের বিষময় 
বীজ রোপিত করিয়৷ কৰি প্রথমখণ্ড সমাপ্ত করিয়াছেন। 
অপর খণ্ড কবে প্রকাশিত হইবে জানি না, কিন্ত 
বঙ্গীয় পাঠক তজ্জন্ত যে বাগ্র হইয়া রহিলেন, ইহ! 
আমর! হেমবাবুকে নিশ্চিত বলিতে পারি ।” 


বৃত্রসংহারের অপূর্ব্ব সমাদর । কবির 
আনন্দ ও উৎসাহ । আচার্য রামেন্ন্ন্দর ত্রিবেদী 


৩8৪৪ 


হেমচজ্র 





মহাশয় বলেন, “মেঘনাদবধ প্রকাশের সময় কি 
হইয়া!ছল ন্তাহা জানিনা, কিন্তু যখন বৃত্রসংহার প্রথম 
প্রকাশিত হয়, তখন সাহিত্য-জগতে ষে একটা মহা 
হুলস্ুল পড়িয়৷ গিয়াছিল তাহ! বেশ স্মরণ আছে।” 
হইবার যথেষ্ট কারণও ছিল। বষ্কিমচন্ত্র যথার্থই বলিয়। 
ছিলেন, “এরূপ কাব্য সর্বদা! জন্মে না।” মেঘনা্দবধ 
কাব্যের গুণও যেরূপ অসাধারণ, দোষও সেইরূপ 
আদাধারণ ছিল। বৃত্রসংহারের প্ররেক্ষাবান্‌ কবি 
সমুচিত সতর্কতা ও সমীক্ষ্যকারিতার সহিত মেঘনাদ- 
বধ কাব্যের দোষগুলি পরিহার করিরাছিলেন। সাহিত্য- 
সত বঙ্কিমচন্দ্র সুখ্যাতিপুর্ণ সুদীর্ঘ সমালোচনার 
উপসংহারে লিখিয়াছিলেন, "আমরা বৃত্রসংহার পাঠ 
করিয়া অশেষ আনন্দলাঁভ করিয়াছি, এবং কায়মনো- 
বাক্যে প্রার্থনা করি হেমবাবু দীর্ঘজীবী হইয় বাঙ্গালার 
সাহিত্যের মুখোজ্জল করিতে থাকুন।” অন্তান্ত নমা- 
লোচকগণও বন্ধিমচন্দ্রের সহিত সমস্বরে এই কাবোর উচ্চ 
প্রশংসা করিতে লাগিলেন । মনীষী রমেশচন্ত্র দত্ত ১২২ 
সংখ্যক ”কলিকাতা! রিবিউ” ত্রৈমাসিকে এই কাব্যের 
এক সুদীর্ঘ সমালোচনা করিলেন। উহার প্রারস্তে 
দত্তজ মহাশয় এইরূপে কবির পরিচয় দেন ঃ 


& 


৩৪৫ 


হেমচন্দ্র 
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কঠোর সাধনার পরে যখন সিদ্ধি অনুরবর্তিনী 
হয়, তখন সাধকের মনে কি উৎসাহের-_-কি আনন্দের 
আবির্ভাব হয়! পবৃত্রসংহার' প্রথমখণ্ডের অপূর্ব 
মমাদরলাভের পর হেমচন্ত্রের মনেও গতীর আনন্দ 
ও উৎসাহের সঞ্চার হইল। তিনি অস্টম উৎ- 
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সাহ ভরে বৃত্রসংহারের উত্তরার্ধ রচনায় ॥প্রবৃদ্ 
হইলেন | সরস্বতীর ন্সিতাননের শুভ্রজ্যোতিঃ 
যখন তীহার নয়নপথবর্তী হইল তখন তিনি 
“সমস্ত ভূলিলেন। হাইকোর্টের প্রথম শ্রেণীর 
উকীল হেমচন্ত্রকে কমল! যে বিপুল ধশ্বধা ও সম্পদ 
দ্বারা প্রলোভিত করিতেছিলেন, কবি হেমচন্দ্র সেই 
'মণিময় ধুলিরাশি' উপেক্ষা করিয়া অপূর্ব স্বার্থত্যাগ 
ও একনিষ্ঠার সহিত সরস্বতীর অর্চনার জন্ত,_তীহার 
প্রসাদ লাভের জন্ত-_ব্যগ্র ও উন্মৃত্ত হইলেন। আচার্ধ্য 
কৃষঞ্চকমল “পুরাতন প্রসঙ্গে” বলিরাছেন-_ 
শবৃত্র সংহার স্থরু হইলে তাহার ওকালতীতে শৈথিল্য পড়িয়া 
গেল। আমি জানি, ভাহীকে তিন শত টাকা ফী দিয়! 
আলিপুরে লইয়া যাইবার অন্য মন্ধেল আসিয়! তাহাকে আদা- 
লতে লইয়া যাইতে পারিল না, হেমবাবু ঘরের দরজা বন্ধ 
করিয়া কবিত। রচনায় তন্ময় হইয়া রহিলেন। দেবী সরন্বতীর 
মন্দিরে অনেকে অর্থ্য আনিয়া দিয়াছেন ও দিতেছেন সত্য, 
কিন্তু এমন একাগ্র উপাসনা আর দেখিয়াছ কি? তাহার মাসিক 
আয় সঙ্কুচিত হইয়া আসিল। কিন্তু তাহাতে তাহার ত্রক্ষেপ 
নাই।” ঃ রর 
আচার্য কৃষ্চকমল-কথিত ঘটনার স্তায় আরও অনেক 
ঘটনার কথা আমরা শুনিয়াছি কিন্তু তাহা এন্থলে লিপি- 
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বদ্ধকরিবার আবস্তকতা নাই। হেমচন্দ্রের এই স্বার্থত্যাগের 
দৃষ্টান্ত দাহিত্যু-সেবকগণের আদর্শ হইবার যোগ্য । বীণা- 
পাণির অর্চনার জন্ত কমলার এরপ প্রত্যাখ্যান জগতের 
ইতিহাসে বিরল। সে চিত্র আমাদের এই অযোগ্য 
তুলিকায় অঙ্কিত হইবার নহে। বর্তমান যুগের সর্ব- 
শ্রেষ্ঠ ঝাঙ্গালী কবি, আদিকবি বান্মীকিকর্তৃক কমলার 
প্রত্যাখ্যানের যে অপূর্ব চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, 
আমরা পাঠকগণকে সেই চিত্র স্মরণ করিতে অনুরোধ 
করি, 





*কমল। দিতেছি আসি, রতন রাশি রাশি 
ফুটুক তবে হাসি, মলিন মুখে। 

কমল! যারে চায়, বল সে কিনা পায়, 
ছুখের এ ধরায় থাকে সে হৃখে। 

ত্যজিয়৷ কমলাসনে, এসেছি ঘোর বনে, 
আমারে শুভক্ষণে, হের গো চোখে।" 


* আমার ) কোথায় সে উবাময়ী প্রতিমা! 

তুমি ত নহ সে দেবী, কমলাসনা-- 

কোরোন!। আমারে ছলন। ! 

কি এনেছ ধন মান! তাহা! বে চাহেনা প্রাণ ঃ 

দেবি গো, চাহিনা, চাহিন! মধিময় ধুলিরাশি ঢাহিনা, 
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তাহা লয়ে সুখী যারা হয় হোক্‌--হয় হোকৃ-__ 
আমি দেবি, সে সুখ চাহি না! 

যাও লক্ষী অলকায়, যাও লক্ষ্মী অমরায়, 

এ বনে এসন] এসনা, এসন! এ দীনজন কুটারে। 
যে গান শুনেছি কাণে, মন প্রাণ আছে ভোর, 
আর কিছু চাহিন! চাহিন|।” 


বাঙ্গনী পাঠকগণ অবগত আছেন যে কবিবর হেম- 
চন্দ্রের সেই একাগ্র সাধন! জয়যুক্ত হইয়াছিল। আদি 
কবি বান্ধীকির স্তার 'ভারতসঙ্গীত” ও 'বৃত্রংহারের+ 
মহাকবির উপরেও দেবী সরস্বতীর সর্বশ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ 
বর্ষার বারিধারার ন্যায় অবিশ্রান্তভাবে বর্ধিত হুইয়াছিল। 
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"তোর গানে গলে যাবে সহম্ত্র পাষাণ প্রাণ। 
ষে রাষ্নিণী শুনে তোর গ'লেছে কঠোর মন। 
সে রাগিণী তোর কে বাজিবে রে অনুক্ষণ। 
অধীর হইয় সিদ্ধ কীকিবে চরণ-তলে, 

চারি দিকে দিকৃ-বধু আকুল নয়ন-জলে 
মাথার উগরে তোর কীদিবে সহশ্র তারা, 
অশনি গলিয়! গিয়া হইবে জশ্রর ধারা। 

যে করুণ রসে আজি ডুবিল রে ও হৃদয়, 
শত-ল্লোতে তুই তাহ! ঢালিবি জগত্ময়। 
যেখায় হিমান্ত্রি আছে. সেখ! তোর নাম র'বে 


. যেথায় জাহ্নবী বহে, তোর কাব্য-ল্রোত ব'বে। 
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সে জাহুবী বহিবেক অযুত হৃদয় দিয়া 
শ্বশান পবিত্র করি মরুভূমি উর্বরিয়া 
শুনিতে শুনিতে বৎস, তোর সে অমর গীত 
জগতের শেষ দিনে রবি হবে অস্তমিত। 
মোর পদ্মাসনতলে রহিবে আসন তোর, 
নিত্য নব নব গীতে সতত রহিবি ভোর। 
বসি তোর পদতলে কবি বালকের! যত, 
শুনি তোর কণ্ঠস্বর শিপিবে সঙ্গীত কত। 
এই নে আমার বীণ! দিন্ব তোরে উপহার ! 
যে গান গাহিতে সাধ ধ্বনিবে ইহার তার।" 


প্রথম খণ্ড সমান্ত। 
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